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সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে 

মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য 
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_. অর্জনের ফলে মানুষ তার 
সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারে, তাকে 
চিনতে ও মানতে পারে । মাদরাসা শিক্ষার দিকে 
আমরা দৃষ্টিপাত করলে সহজেই দেখতে পাব, 
এসব গুণ সেখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছে। 
একথা সর্বজনস্বীকৃত, মাদরাসা থেকে চরিত্রবান, 
সৎ এবং সুনাগরিক তৈরি হয় । মাদরাসার কোন 
ছাত্র ইভটিজিং করেছে, সন্ত্রাস করেছে, 
দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে, এমন পাওয়া 
যায় কম । মাদরাসা শিক্ষার সংস্কারের জন্য যদি 
দারুল উলুম দেওবন্দ (ভারত), মদিনা 
বিশ্ববিদ্যালয়, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় 
(মিসর) কোন সিলেবাস ও পরামর্শ দান করত, 
তাহলে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি । শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবে । 

মোঃ জাহিদ হাসান বিএসাসি 


নারী নামের পণ্যের রকমারি পোশাক-সাজগোজ 
উন্মোচন করা যায়! এভাবেই কি থেমে যাবে 
জনতার মনের প্রশ্নগুলো! 

ডিসেম্বর মানেই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মানেই 
একটি সবুজ ভূখন্ড আর একটি স্বাধীন পতাকা । 
লাখো লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে কেনা এই 


ব্যক্তি বা সংগঠন কোন 
দেশ, জাতি বা ধর্মের 


অনুসারী হলেও এ দেশ 


বা ধর্ম তাকে সন্ত্রাসী 


| না পরিচালনা 


ভূমি.... এই মাতৃ ভালোবাসা....এটি নিখাত 
সত্য । তাই পরাধীনতাকে বেছে নিয়েছি আমরা 
নিজ সংস্কৃতি অঙ্গনে | বিজয়ের মাসে এমন একটি 
অপমানজনক কনসার্ট যার মাধ্যমে শেখায় ভোগ 
আর বিলাসিতা ৷ 


না। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সনতরাকে 
মোকাবিলা করতে হবে, শুধুমাত্র সন্ত্রাসী হিসাবে 
কোন দেশ বা জাতিকে ইঙ্গিত করে নয় । অথচ 
সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ধর্ম ও জাতিকে আজকে ইঙ্গিত 
করা হয়ে থাকে । বিবেচনা করা হয় না যে, 


যেখানে অগণিত মানুষ অভাবের কারণে ভাত 
পাচ্ছে না আর সে দেশের বুকে ২৫ হাজার দর্শক 


সন্ত্রাসীরা ধর্মকে পুঁজি করে সহজেই অপরাধ 
ংঘটন করে থাকে । চতুর্থত, রাজনৈতিকভাবে 


ডায়মন্ড ২৫ হাজার, গোল্ড ১০ হাজার, সিলভার 
৪ হাজার ও ব্রোঞ্জ ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে 
উপভোগ করলো অর্ধনগ্ন ড্যান্স নামের মাতলামি | 


সন্ত্রাস লালন ও পালন করা হয়। কেননা 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে একটি দেশ যাকে সন্ত্রাসী 
হিসাবে আখ্যায়িত করছে অন্য একটি দেশ তাকে 


কিং খানের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল ২টি প্রেন যা 


বাহবা দিচ্ছে । ফলে দেশ ও ধর্ম প্রকারান্তরে 


বহন করে নিয়ে এসেছে অর্ধশত অসভ্য নৃত্য 
শিল্পী । যাদের পেশা শরীরের সৌন্দর্য বিক্রি করে 
অর্থ উপার্জন । যে কনসার্টে মা ও মেয়ে পাশাপাশি 
বসে উপভোগ করতে পারে না, দর্শকরা লজ্জায় 
মাথা নিচু করে থাকে । শুধু একটি কারণ তাদের 
নির্লজ্জ পোশাক যা কিনা উলঙ্গের নামান্তর । অতি 
সম্প্রতি আমাদের দেশের সুস্থ মিডিয়াগুলোতে এ 
কনসার্টের অনুকরণই শুরু হবে যা সবার কাছে 
স্বাভাবিক মনে হবে । কিভাবে শাহরুখ খান 
নির্লজ্জভাবে নবদম্পত্তিকে চুম্বন করল সকল 


মুসলিম । 
তাহলে কি পর্বে পর্বে সাজানো ছিল সমস্ত 
নাটকগুলো । কয়দিন আগে ইসলামি 


ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণে বিশ্রী নাচ, গানের 
নামে কুরুচিপূর্ণ ব্যালে ড্যান্স। এছাড়া সেই 
ডিজির পদত্যাগের দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ 
মিছিল হচ্ছে । তার রেশ কাটতে না কাটতেই 
নতুন আর এক কালো অধ্যায় যোগ হলো । 


সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা 


কিং খান বনাম শিক্ষা 
দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর, ১০ই ডিসেম্বর সমস্ত আর্মি 


করবেন অনেকে । তারই প্রতিফলন স্বরূপ দেখা 
গেল নোতরামিতে ছোঁয়া এক নাইট ক্লাব সদৃশ্য | 


আমরা সকলে মুসলিম বাঙালি শিক্ষিত নাগরিক 
হয়ে লজ্জাবোধ করছি। আমরা কনসার্ট থেকে 
শিখলাম সমস্ত অশ্লীলতাকে পদদলিত করে এর 
বিপরীতে সুন্দরকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করা । 
এবং এর সুযোগ চাই । তাই আমরা এঁক্যবদ্ধ 
হবো দৃঢ় শপথে যে, আগামী ভবিষ্যতে জাতিকে 
দিয়ে যাব যা কিছু সুন্দর, পবিত্র এবং যা 
স্বপ্রতিভায় প্রশংসিত 


নাজওয়া নাওয়ারা 


সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনো দেশ 
বা ধর্মের সম্পর্ক নেই 


কি শেখাতে চায় তারা? কিভাবে গান, নাচ আর 
আড্ডায় মেতে উঠে ভুলে থাকা যায় নিজ জাতির 


সন্ত্রাসবাদ দেশ ও ধর্মের সঙ্গে মেলানো যাবে না । 
বিষয়টি নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায় । 


সম্মান আর স্বকীয়তাকে, তারা কি এসেছিল 
বেহায়াপনা আর নির্লজ্জতায় বাঙালী ও মুসলিম 
মা, বোনদের সম্মান লুটতে, কিভাবে প্রকাশ্যে 
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প্রথমত, মানবতা বিরোধী সকল ধরনের 
কর্মকান্ডকে সন্ত্রাস বলা যায়। সন্ত্রাসীরা কোন 
ব্যক্তি বা সংগঠনও হতে পারে । দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসী 


সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয়দাতা হিসাবে চিহিত হচ্ছে । 
এসবের প্রেক্ষিতে বলা যায় যারা মানবতার 
বিরোধী তারা কোন নির্দিষ্ট দেশ, ধর্ম, জাতি ও 
বর্ণের হতে পারে না । তারা সকল মানুষের শত্রু । 


অনরা ঘারা গুতিদিন হাতাযোজা, পামোজা, গরম 

কাপড় পরে ঠাণ্ডার 
মোকাবেলা করছি 
তারা কি কখনো 
ভাবি আমাদের 
দেশের অবহেলিত 
শিশু এবং বৃদ্ধা, 
সেদিন আমি পাঁচবিবি 


গরিবদের কথা? 


রাত্রিযাপন করার জন্য রেলস্টেশনের প্রাফর্মে 
একটা পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন । হাত-পা 
জড়োসড়ো করে চোখ বন্ধ করে রইলেন, তাঁদের 
হাত-পা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। কেউ কেউ 
তাঁদের ছোট চাদর দিয়ে পা এবং মাথা ঢাকার 
চেষ্টা করছিলেন, পা ঢাকা হলে মাথা ঢাকছে না 
অথবা মাথা ঢাকা হলে পা ঢাকা যাচ্ছে না। এ 
রকম কত মানুষ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাদের কোলের 
শিশুটিকে নিয়ে রাত্রিযাপন করছে রেলস্টেশন 
অথবা কোনো ফুটপাতে । 
আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ অবস্থান 
থেকে আমাদের সাহায্যের হাতকে দীর্ঘ করি 
তাহলে কিছুটা হলেও এসব শিশু এবং বৃদ্ধা 
লোককে তাদের তীব্র শীতের হাত থেকে রক্ষা 
করতে পারবো । তাই আসুন আমরা তাদের এই 
তীব্র শীত মোকাবেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ করি । 
মো. ফিরোজ হোসেন ফাইন 
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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মহানবী (সা.)-এর কালজয়ী আদর্শ বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ 
রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের প্রিয় রাসূল, সর্বশেষ নবী এবং বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি 
দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ঘটেছিল এবং এ মাসে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার 
সানিধ্য প্রাপ্ত হন। মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সাথে আনন্দের, আবেগের ও বেদনার | আল্লাহ রাববুল 
আলামীন প্রিয় রাসূল সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন, “আমি আপনাকে সারাবিশ্বের জন্য 
রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি ।সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৭]। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্প্রীতি 
প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আমাদের শেষ নবী (সা.) চির জাগরূক থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । দয়ায়, ক্ষমায়, দানে, কর্মে, উদারতায়, মহত্ব, জ্ঞানে, ধর্মে 
৪১015815778: আদর্শ । 
মক্কার কুরাইশরা সারা জীবন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিশনের ধিতা করেছে প্রচন্ডভাবে ও হীন পন্থায় কিন্তু 
আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের উপহাস, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র স্য করেছেন এবং উদার হৃদয়ে তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ 
করেছেন । ইতিহাসে এ রূপ মহনুভবতার দৃষ্টান্ত বিরল । অব্যাহত নাফরমানির কারণে কুরাইশের জনগোষ্ঠীর উপর 
যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে ভয়াবহ আযাব নাযিল হল তখন তারা দিশাহারা হয়ে পড়ল । দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার 
জ্বালায় তারা মৃত ও হাড্ডি খেতে শুরু করল । এহেন মহা বিপদের সময় কাফিরদের পক্ষ হতে এক দূত এসে 
অনুরোধ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন | তারাতো ধ্বংস হয়ে গেল । অতঃপর তিনি 
বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন, প্রচুর বৃষ্টি হল । আল্লাহ শান্তি রহিত করে দিলেন তনবুওয়তী 
ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে | তার মিশনের লক্ষ্য ছিল যুলুমের 
অবসান ঘটিয়ে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় 
আবির্ভূত হন, ২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা কার্যকর করেন সার্থক ভাবে । তার উপস্থাপিত জীবন 
ব্যবস্থা ছিল মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা শক্তি। 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্‌ সা. সমাজে ন্যায়বিচারের মানদন্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । জাতি-ধর্ম, 
বর্ণ-শ্রেণী, পিতা-মাতা, আত্রীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভূত্য সবাইর ক্ষেত্রে বিচার সমান, এখানে বিন্দুমাত্র 
হেরফেরের অবকাশ ছিল না। দয়া বাঁ পক্ষপাতি্ আল্লাহর বিধান কার্ষকরকরণে কোন রূপ গ্তিবন্তা সৃষ্টি 
করেনি । হযরত “আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তার নিজস্ব ব্যাপারে কারও নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেননি [হাফিয আবূ শায়খ ইস্ফাহানী, আখলাকুন্‌ নবী (সো.), পৃ. ১৯] । 
রাসূলুলাহ সা. মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে (][যা]]া]) আবদ্ধ করিবার যে মহৎ কর্ম সম্পাদন 
করেন তাহা মানব ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত মাইল ফলক হিসেবে চিহিিত হয়ে থাকবে | এটা রাসূলুলাহর সা. 
অনন্য রাজনৈতিক দৃরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ | তিনি ঘোষণা করেন “আলাহর পথে তোমরা দু'জন দু'জনে 
ভাই ভাই হইয়া যাও" (যা]াা]াাা]]াা) । সে সময় মুসলমানগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন 
হন এই ভ্রাতৃত্বের বিধান ছিল তার চমতকার সমাধান | সামাজিকতা,মানবিকতা ও পারস্পরিক 
সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রসূলুললহ (সা) মুগলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে 
প্রত্যেকের হাদিয়া-উপটৌকন কবুল করতেন এবং বিনিময়ে তাঁদেরও উপহার-উপটৌকন 
৭ গা 
বৈরী শক্তি পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি কবূল করেন । আয়েলার শাসক 
রাসূলুল্লাহ (সো)কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দেন, প্রতিদানে তিনি তাঁকে একটি চাদর 
(জামে তিরমিযী, ৪ খ,পৃ. ১৮৩; সহীহ বুখারী, ৪খ, পৃ. ৩৬৩] । 

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন 
এবং সোহাগ ভরা ব্যবহার দিয়ে তাঁদের শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিতেন | সফর হতে গৃহ প্রত্যাবর্তনের 
সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যেত তিনি সওয়ারীর অগ্র-পশ্চাতে তাদের তুলে নিতেন এবং 
পথে-ঘাটে খেলাধুলারত শিশুদের সাথে দেখা হলে মুচকি হেসে সালাম দিতেন। আনাস ইব্ন 
মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো)-এর চাইতে শিশুদের প্রতি অধিক গ্নেহ প্রদর্শনকারী আমি 
আর কাউকেও দেখিনি । রাসূলুল্লাহ সা.) ছোটদেরকে ইয়া বুনাইয়া' অর্থাৎ “হে আমার প্রিয় পুত্র" 
বলে সম্বোধন করতেন । তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি ছোটদের গ্নেহ করে না আর বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করে না সে 
আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারও কাছ থেকে দয়া-মমতা ছিনিয়ে নেয়া হয় না; দয়াবানদের 
আল্লাহ দয়া করেন, তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে আকাশবাসী (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের 
প্রতি দয়া করবেন ।” 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহামানব যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম সহানুভূতি ও 
মহানুভবতা প্রদর্শন পূর্বক দাসপ্রথা উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি সমাজে পরিবেশ 
গড়ে তুলেন; মানুষের মন-মেজাযকে তৈরি করেন; বঞ্চিত মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি 
করেন এবং দাসমুক্তিকে ইবাদত রূপে চিহিত করেন। দাস-দাসীদের প্রতি ব্যভিগ্ত ও সামষ্টিকভাবে মানবিক 
আচরনের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে মনুষ্য পর্যায়ে উন্নীত করেন; পরিবারের সদস্য রূপে বিবেচনা করেন । রাসূলুল্লাহ 
সা. এর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা উচ্ছেদের পথে কাজ্িত ফল বয়ে আনে । 
আজ মুসলমানদের একটি অংশ এখন মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত ৷ তারা কুরআন- 
হাদীসের শিক্ষা ভুলে গিয়ে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানিতে লিপ্ত ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে বিস্তারলাভ 
করছে সন্ত্রাস ও অশান্তির দাবানল | মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, মমতা, ভালোবাসা ও গ্রীতির ধারা হচ্ছে 
ক্ষীণতর | নির্বিচারে একে অপরকে হত্যার মতো নৃশংসতায় লিপ্ত হয়েছে মানুষ । অনিয়ম ও নৈরাজ্যই যেন পরিণত 
হয়েছে নিয়মে | দুনীতি পরিণত হয়েছে সামাজিক আচারে | মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর ৷ অথচ 
মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ । প্রিয় নবী (সা.) 
মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুক পেতে নিয়েছেন । তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী | সমাজদেহ থেকে অত্যাচারের 
মূলোৎপাটন করেছেন তিনি । ইসলাম শাস্তি, 81137850086 
আজ বিশ্বজুড়ে চলছে অন্যায় যুদ্ধ ও ভয়াবহ নিপীড়ন । তাঁর কালজয়ী শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনাই অনাচার 
নিপীড়ন, হানাহানি ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তিদান করতে পারে । মহানবী (সা.)-এর আদর্শে 
উজ্জীবিত হয়ে আগ্রাসী শক্তি রূখে দেয়ার লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর যুবক-তরূণদের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে 
আসতে হবে । আল্লাহ তা'য়ালা তাওফিক দান করুন । 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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হাক হাতা নাদের 


অর্থ: আপনি বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে 
মহব্বত করার দাবি কর, তবে আমার অনুসরণ 
কর। তখন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা 
মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গুণাহ মাফ 
করবেন । আর আল্লাহ তাআলা অধিক ক্ষমাশীল 
ও পরম দয়ালু ।* 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উপর্যুক্ত আয়াত থেকে কয়েকটি 
মৌলিক বিষয় প্রতিভাত হয়: 

মহব্বতের দাবি: কুরআন নাযিলের সময়ে 
মুশরিক ইহুদি-খিস্টান আল্লাহর মহববতের দাবি 
করত । মুশরিকদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো 
তোমরা শিরক কেন কর? তখন তারা উত্তরে 
বলত: 'আমরা ওই মাবুদের (মূর্তি ও প্রতিমা) 
ইবাদত করি এই উদ্দেশ্য যে, তারা আমাদেরকে 
আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে ।* 

হুবহু এই প্রশ্ন যখন খিস্টানদেরদেরকে করা হতো 
তখন তারা বলতো, মসীহ (আ.) আল্লাহর পুত্র 
তারা আল্লাহর মহব্বতের আশায় আমরা তার 
(ঈসা [আ.]-এর) ইবাদত করি । তারা মরিয়ম 
(আ.)-কে. আল্লাহর মা অথবা তিনি নিজেই 
খোদা কিংবা তিন খোদা বলে বিশ্বাস করে । 
অনুরূপভাবে ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, আমরা 
আল্লাহর সন্তান ও মাহবুব প্রেয়)। কেননা 
আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা হলেন নবীদের 
সন্তানগণ । আর আমরা যেহেতু নবীর বংশধর ও 
আওলাদ । তাই আমরা আল্লাহর প্রিয় । 


প্রতি বিশ্বাস জরুরি হাওয়ার কারণে 
হলো আল্লাহর সন্তৃষ্টি-অসন্তুষ্টি তার মাধ্যমে জানা 
যায় । আর এগুলো কেবল বিবেক (আকল) দ্বারা 
জানতে পারে না। রাসুল (সা)-এর প্রতি ঈমান 
পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তার অনুসরণ করা 
হবে না। এ ছাড়া মহব্বতের দাবি বাতিল । 
সুতরাং যে কেউ রাসূলকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
অনুসরণ করবে সে অবশ্যই আল্লাহর মহববত 
পেয়ে ধন্য হবে এবং তার মাহবুব হয়ে যাবে । 
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অনুসরণ তো দূরের কথা । রাসূলের 
তরীকার প্রতি বরাবরই উদাসীন প্রদর্শন 
লক্ষ করা যাচ্ছে। 

আল্লাহর প্রিয় হওয়া: আল্লাহর প্রিয় 
হলেই তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । 
তিনি বললেন, “আল্লাহ 
তোমাদের ক্রটি-বিচ্যতি ও পাপ 
পক্চিলতা মাফ করে দেবেন ॥ গুণাহ 
মাফের নীতিমালা সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা কুরআনে বলেছেন যে, শুধু 
গুণাহ করলে তা ইস্তিগফার দ্বারা মাফ 
হয়ে যাবে । স্বচ্ছ মনে তওবা করলে 
আল্লাহ মাফ করবেন । যদি ফরয আমলে 
কোন অপূর্ণতা পাওয়া গেলে, প্রথমে তা 
পূর্ণ কর । অতঃপর আন্রাহ কাছে মাফ 
চাও । আল্লাহ মাফ করবেন | নামায সময় হয়ে 
গেলে আগে নামায আদায় কর, অতঃপর তওবা 
কর । যদি হুকুকুল বিবাদ তথা বান্দার হক নষ্ট 
কর, যেমন_ লুটতরাজ করা, কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি 
তবে প্রথমে তার হক আদায় কর অথবা তার 
কাছে মাফ চাও । যদি জাগতিক জীবনে বান্দার 
হক আদায় না কর তাহলে কিয়ামত-দিবসে 
পাওনাদারের কাছে নামায-রোযা ও ভালো কাজ 
ইত্যাদি দিতে হবে । যদি নেক কাজ শেষ হয়ে 


রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার 


যায় তবে হকদারের গুণাহর বোঝা হক 


তরীকা অনুসরণ না করে মনগড়া আমল 
করবেতার আমল প্রত্যাখান করা হবে । 
রাসূলের মহববত: উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 


নষ্টকারীকেই বহন করতে হবে । অবশেষে 
জাহান্নামই তার ঠিকানা হবে । সুতরাং বান্দার হক 
এই জগতেই আদায় কর এবং আল্লাহর কাছে 


ইহুদি-খিস্টানদের মহব্বতের দাবি বাতিল । 
যেহেতু তারা কুফরি ও শিরকের সাথে সরাসরি 
জড়িত ছিল । আর রাসূলের মহব্বতের পরিচয় 
হলো যা তিনি ইরশাদ করেছেন, “তোমাদের কেউ 
কামিল মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে 
আমার আনিত বিধি-বিধানের আনুগত্য করে । 
তিনি আরো বলেন, “তোমাদের কেউ কামিল 
ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে 
সৃষ্টি কুল হতে বেশি ভালোবাসে । আর এ কারণ 
হলো আল্লাহই একমাত্র অনুসৃত সত্তা এবং 
আল্লাহর পরিচয় ও তার মহব্বত লাভের প্রকৃত 
মিডিয়া হলো রাসূল (সে.)। তাই রাসূলের 
আনুগত্য ও তার প্রতি ভালোবাসা অত্যন্ত 
প্রয়োজন । কারো সাথে মহববত সৃষ্টির মূল ভিত্তি 
হলো তার জামাল-কামাল (বাহ্যিক রূপ ও 
আভ্যন্তরীণ গুণ) ও তার অবদান । আর এই তিন 


এ তিন ফিরকা আল্লাহর ভালোবাসার তে 
দাবিদার | আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা দ 

প্রত্যাখান করত তার স্বচ্ছ ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
ভালোবাসার মাপকাঠি নির্ধারিত করেছেন। যে 


উপাদান কেবল আল্লাহর মধ্যে যথাযথ পাওয়া 
যায়। তিহি প্রকৃত মালিক ও মুহসিন, 
(পরোপকারী)। আর মখলুকের মধ্যে সবচেয়ে 


নিষ্টার সাথে এই মাপকাঠি মোতাবেক জীবন- 
যাপনা করবে সে নিঃসন্দেহে প্রকৃত মাহবুব হবে । 
মহববতের মাপকাঠি: আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 


মাফ চাও । 

আল্লাহ বড় ক্ষমকারী ও পরমদয়ালু: তার দয়া 
হলো তিনি নবী প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল 
করেছেন এবং হিদায়তের পাথেয় সৃষ্টি করেছেন 
যাতে বান্দা গুণাহ থেকে বেঁচে রক্ষা পেয়ে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় এবং বেহেশতে প্রবেশ 
করতে পারে ॥ 

তবে প্রত্যেক হুকুম আহকাম ও বিধি বিধানের 
নির্ধারিত সীমারেখা আছে যা মেনে চলা সকল 
মুসলমানের করণীয়। রাসূল (সা.)-এর 
মহব্বতের ক্ষেত্রেও তা মেনে চলা প্রয়োজন । 
রাসূলকে মহববত করতে গিয়ে আল্লাহর স্তরে 
নিয়ে যাওয়া তথা দীনের ব্যাপারে সর্তক 
করেছেন । বর্তমানে সমাজে একশ্রেণীর মুসলমান 
রাসুল (স.) এর ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে 
অনেক ইসলাম বিরোধী কার্ষকলাপে লিপ্ত হয়ে 
যায় যা ইসলামের দৃষ্টিতে বেদআত-শিরিকের 
পর্যায়ভূক্ত । মুখে ভালোবাসা দাবি করলেও 
তাদের আমলে রাসুলের সুনাতের মোটেও 


বড় অনুগ্রহকারী ও পরোপকারী আল্লাহর নবী । 
রাসূলের আনুগত্য: অর্থাৎ তোমরা যদি 


আল্লাহকে মহব্বত কর তবে আমার আমল- 


প্রতিফলন নেই । 

অতএব আসুন! আল্লাহ ও রাসুলের তি 
ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি করি এবং র র আন 
অনুসরণের প্রতি সবাই উৎসাহিত হই । আল্লাহ 


রাসূল (স.) সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি বলুন, 


আখলাকের অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ 


তোমরা যদি আল্লাহকে মহব্বত করার দাবি কর 


তোমাদেরকে মহব্বত করবেন । রাসুলের পূর্ণ 


তাহলে আমার আনুগত্য কর । আল্লাহ তা'আলা 
স্বীয় মহব্বতের পরিচয়স্বূপ নবীর আনুগত্যকে 
নির্ধারিত করেছেন । অর্থাৎ নবীর আনুগত্য ছাড়া 
আল্লাহর মহব্বত লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা 
আল্লাহর সন্তষ্টি-অসন্তষ্টি নবীর আনুগত্য ছাড়া 
চেনা যায় না। তাই রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা জরুরি । আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি 
এই কারণে বিশ্বীস স্থাপন করা প্রয়োজন যে, তিনি 
সৃষ্টিকর্তা, দু'জাহানের মালিক ও মা'বুদ । আর 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


আনগত্য তখনই হাসিল হবে যখন জীবনের 
প্রতিটি মুহুর্তে তার আদর্শ অনুসরণ করা হবে। 
কেবল নামাযের দ্বারা তার পূর্ণ আনুগত্য আদায় 
হবে না। বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, সুআমালাত, 
আখলাক, লেনদেন, ইবাদত, রাজনীতি, জিহাদ- 
সন্ধি, সুখ-দুঃখ সবক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য 
অপরিহার্য । অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়ে যে, 
বর্তমান এ সমাজে পার্থিক কাজের মতো ইবাদত 
মনগড়া করে । মু'আমালাতে রাসুলের সুনাতের 


আমাদের সকলকে রাসূলের সুনাত মোতাবেক 
জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। 
] 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৩১ 

২ আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার ৩৯:৩ 

* মা'আলিমুল ইরফান ফি দুরুসিল কুরআন, পৃ. ১১০- 
১১৫), মাওলানা সুফী আবদুল হামীদ দাওয়াতীর 


॥ আত্তান্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুন্নাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র » 


[মা সাবাতা বি-সুন্লাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রোহ.) 


মাহে রবিউল আওয়াল 

এ-পর্বে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং সে-প্রাসঙ্গিক আচার- 
অনুষ্ঠানের আলোচনাই অধিকতর উত্তম ও উচিৎ 
হবে বোধ করি। এরপর স্বপ্রযোগে নবীজি 
আলায়হিস সালাত ওয়াস-সালামের সাক্ষাৎ- 
বিষয়ে আলোচনা করে পর্বটি শেষ করবো | এ- 
পর্বে দুটো অধ্যায় থাকবে | 

প্রথম অধ্যায় : নবীজি সালাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব 

ওহে সত্যিকারের বন্ধমহল! জেনে রাখুন_ 
করুন, নবীজির আলোচনায় তোমাদের হদয়- 
অন্তর উদ্ভাসিত করুন সালাম নিবেদন করছি 
রাসুল-সরদার ও তার পৃত-পবিত্র পরিবার- 
পরিজন ও সকল সাহাবাদের প্রতি | 

যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মহিয়সী আমিনার গর্ভে আসলেন 
তখন তার গর্ভধারনে বহু বিস্ময়কর ও অলৌকিক 
ঘটনা ঘটতে থাকে । যেসব বিম্ময়ভরপুর 
আলোচনা এসেছে সিরাতগ্রন্থ এবং বর্ণিত হয়েছে 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, 

52,417 তি ৩ রে. £ ৮০৫ তে 

৪ -ক-৮৬০৩৯৩৪ উর: 
বনে ০4 ৬৪: রি 


« 
] 


52 

2905 4013 2247 ৫৯055 

8305৭ ০০৪95 
“নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
মায়ের গর্ভে পূর্ণ নয় মাস অবস্থান করেন । ওই 
সময় সাধারণ মহিলাদের মতো গভকালীন ব্যথা- 
বেদনা, মোচড় ও নড়াচড়াজনিত কোনো কষ্ট 
অনুভূত হয় নি মা আমিনার | নবীজির মহিয়ষী মা 
বলতেন, আল্লাহর কসম! আমি এতো সহজ 
গর্ভসঞ্চার আর কোনোটি দেখি নি আর এর চেয়ে 
মর্যাদাময় কোনো গর্ভ হয় না।”* 
“মায়ের গর্ভে নবীজির দু'মাসের সময় পিতা 


“আমিনা বলতেন, নবীজি সাল্লল্লাহু আলায়হি 


আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন । কারো কারো মতে 


ওয়াসাল্লাম যখন তার গর্ভে আসেন তখন তার 


পিতার মৃত্যুর সময় তিনি লালিত-পালিত 


কাছে একদল ফেরেশতা আসলেন । তাকে বলা 


হচ্ছিলেন ।' তবে প্রথমোক্তটি প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধ 


হলো: তুমি এ-জাতির সরদারকে গর্ভে ধারণ 


52474558245 
১9১36205453 35 2 এপ ৪6 ও প্র 
দর র 


৪৮৫৪০ ৩১৩ 51 31504 6 ৩৩ 
“আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি তাকে গর্ভেধারণ 
করছি। গর্ভাবস্থায় সাধারণত অন্যান্য মহিলারা 
যে-ধরনের কষ্টভোগ করে আমার সে-রকম 
কোনো কষ্ট অনুভব হতো না, না কোনো কিছু 
খাওয়ারও ইচ্ছা হতো | তবে আমার রজঃন্রাব বন্ধ 
হয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছিলাম না ।”* 


০ 


4দ9৮৮৮33 


25 ৬২ ৪ রে ্ 


অন্যান্য মহিলারা যেমন গর্ভাবস্থায় কষ্টভোগ করে 


ইতিহাসসমগ্রে । আমরা সেই সব থেকে প্রকৃত 
ঘটনা-সম্পর্কে প্রসিদ্ধ, এঁতিহাসিক ও প্রামাণ্য 
সূত্রে সঠিক হাদিসের বর্ণনাসমূহের চুম্বক উদ্ধৃত 
করছি__কাজটি সম্পাদনের জন্য আল্লাহর 
তাওফিক কামনা করি । 

বর্ণিত হয়েছে, 

৮৮ 355 শপ ০৪৫ এও হও 
৬5১09৩০৮2৬6 
৩০ 4৬৬৩ নেন ওলী 


2০ -1025 ৮ এল উল ৪০1 এন 


5190 
“সে-সময় কুরায়শরা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামন্দায় 
বিধ্বস্ত ছিলো । মায়ের গর্ভে নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমণের পর মরুভূমি 


অনুরূপভাবে আমার মা আমায় গর্ভধারণ করেন । 
তিনি তার এই কষ্টভোগের কথা নিজের সখি- 
বান্ধবীদের অবহিত করেছিলেন । অতঃপর আমার 


মা রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তার গর্ভে 


আবির্ভাব হয়েছে এক মহাজ্যোতির 1 


সালামের মাতা আমিনা আলায়হাস সালাম তার 
গর্ভাবস্থায় কষ্টভোগ করেছিলেন বলে বর্ণিত 
হয়েছে। তবে অন্যান্য হাদিসের আলোকে 
প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন 
মাতা আমিনার কোনো কষ্টভোগ করতে হয় নি । 

হাফিয আবু নুআইম হাদিসদুটোর মাঝে এভাবে 


মত; মদিনা থেকে মক্কা ফেরার পথে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন এবং আবওয়া নামক স্থানে তাকে 
দাফন করা হয় ।৮ 

আবু নুআয়ম আবদুললাহ ইবনে 


আববাস 


প পতি £ঠে 


1452 22 


446 55454-46.95 ও 
১৪৪১১ ৩৪ 5৬50৫ ৩৪৩০ ০৪৫ 

নারি 
পিল সিডি বিনে 


কি টিতে 
রাতকে 
7৪05০520405) 
60 ৩০৪ ০১৬০০ ভি আর 
এ] নি এ ৩১৮, 
2515 82254 29৫ ন8410৯06 
০০৯৩ টিটো ভোলার 
4599৮৯91355 উস 9৫ 
০০25545৮৮05 ০০ পি 
455৬ দলও কত ১০৬৩ 
55855302457 


০৯৪ 


০৫ 


সামঞ্জস্য বিধান করেন যে, “গর্ভ সঞ্চারের প্রথম 
প্রথম কিছুটা কষ্ট অনুভব হয়েছিলো কিন্তু শেষের 


“আমিনা বলতেন, গর্ভের ছয় মাস অতিবাহিত 
হবার পর স্বপ্নে জনৈক ব্যক্তি আমাকে বললো, 


দিকে তা আর হয় নি। এটা সাধারণ নিয়মের 


সবুজ-সজীব হয়ে ওঠে, গাছপালা ফল-ফসলে 
সুফলা-সুজলা হয়ে ওঠে | কুরায়শরা সার্বিকভাবে 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে | এ-কারণে এ-যে-বছর নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে 
আগমণ করেন তাকে কুরায়শরা সাফল্য ও 
সমৃদ্ধির বছর হিসেবে আখ্যায়িত করে ।” 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


ব্যতিক্রম 1€ 
আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন আয়িয থেকে 
বর্ণিত, 


১ লিও ডিএ ও 9 
2৮০৪ নি 1, ১৩ ০০ র্‌ 


আমিনা! তুমি গর্ভে ধারণ করছো দু'জাহানের 
মহামনবকে । জন্মের পর তার নাম রাখবে 
মুহাম্মদ এবং তোমার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে 
গোপনীয়তা বজায় রাখবে! তিনি আরও বলেন, 
অন্যান্য মহিলাদের মতো আমার প্রসবকাল 
ঘনিয়ে এলো । তিনি উল্লেখ করেন যে, আমি 
স্বপ্নে এমন সব পাখি দেখতাম যার ঠোট পান্নার 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 
এবং পাখা ছিলো পদ্মরাগ মণির । দেখতাম 
আকাশে কিছু ছেলে-মেয়ে উড়ছে যাদের হাতে 
থাকতো ঝলমলে রূপার পাত্র । আল্লাহ আমার 
চোখের সামনের পর্দা উঠিয়ে দিলেন, আমি 
পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অবলোকন 
করলাম । এছাড়াও তিনটি পতাকা দেখলাম যার 
একটি পৃথিবীর পূর্বে একটি পশ্চিমে এবং 
আরেকটি কাবাগৃহের ওপর স্থাপিত । অতঃপর 
আমার প্রসববেদনা শুরু হয় আর মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ট হলেন । 
আমি দেখতে পেলাম তিনি সিজদারত | তার 
শাহাদাত অঙ্গুলি উপরের দিকে ওঠানো ছিলো, 
তিনি প্রভুর দরবারে কীদোকাদোভাবে বিনয়াবনত 
ছিলেন । এরপর আমি আকাশে একটি সাদা 
মেঘখণ্ড দেখলাম, এটি আকাশ থেকে এসে তাকে 
ঢেকে নিলো; একপর্যায়ে তাকে আমার আড়ালে 
নিয়ে যাওয়া হলো । এরপর একজন ঘোষকের 
কণ্ঠ শুনতে পেলাম যিনি ঘোষণা দিচ্ছেন, তাকে 
পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে প্রদক্ষিণ করিয়ে 
এনো, সাগর-মহাসাগর অঞ্চলে নিয়ে যাও । যাতে 
এরা সকলে তার নাম-পরিচয়, মহত্ব ও মর্যাদা 
সম্পর্কে অবগত হয় । এরা আরও জানবে যে, 
তিনি পৃথিবীর সকল প্রকার অন্ধকার বিতাড়িন 
করতে প্রেরিত হয়েছেন। তার আগমনে 
কোনোপ্রকার বহুত্ববাদ চলবে না, তিনি এসবের 
নাম-নিশানা মুছে ফেলবেন | এরপর দ্রুতই সে- 
মেঘখণ্ড সরে যায় |” 

মুহাম্মদ ইবন সাআদ একদল মুহাদ্দিস-সূত্রে_ 
যাদের মধ্যে আতা ও ইবন আব্বাস অন্যতম__ 
বর্ণনা করেন, 


৮৮৩৮ 


৪০৩০০০০০৯৭০ 
৯৪০৯১৯৪০৯০০ ৩০৯ 


নিউ রেটিনা 
পা 
আমিনা বিনত ওয়াহাব বলেন, তিনি অর্থাৎ 
আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন 
আমার গর্ভমুক্ত হন সেই সময় একটি আলো 
কিচ্ছুরিত হয়েছিলো যার ছটায় পৃথিবীর পূর্ব ও 
পশ্চিম প্রান্ত মুহুর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে। 
অতঃপর তিনি হাতের ওপর ভর দিয়ে পৃথিবীতে 
আগমন করেন এবং একমুষ্টি মাটি হাতে নেন । 
পরপরই তা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করেন এবং 
আকাশের দিকে মাথা ওঠান 1৯ 
তাবারানি বর্ণনা করেন, 


5৯০০৩ 


এ 535 ০০১ এ ০] রা 
৫০ 16706081258 এ? 
নবীজি যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন 


তিনি মুষ্টিবদ্ধ ছিলেন, তার হাতের শাহাদত- 
অঙ্গুলি এমনভাবে ইঙ্গিতবহ ছিলো যেন তিনি 


ক 
| 


21৩ 


5৫৮০ 49৬ 


্ 29:০৮ ১৪ 

এ লও এ রী “এ 
৮৩ ৭8 ও 
রর 0 ৩৬০৪৩ 
৯০ 89595 ০ 


4৩13 22629510152225 745 


৫৫ 
1০ 


“সিরিয়া হলো কিয়ামতের সমাবেশ ও 
সম্মেলনভূমি 1১? 
উপরন্তু বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে: 


০। ০:০৫ ১৪5০412১181? ী়িরবে নে 
421 রি ৩৪) ১ ঞ। 22 ৫৮ 051৮2 


7০ 


(93৩ ৩ ঠ 


“সিরিয়া তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্ব রুত্পৃণ। কারণ 
সমগ্র পৃথিবীতে এটি আল্লাহর কাছে অধিকতর 
প্রিয় ৷ তার প্রিয় বান্দারাও এলাকাটি খুব বেশি 


'ইরবাষ ইবন সারিয়া থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ 
করেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও শেষনবী; আমি 
তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটির অন্তর্গত 
ছিলেন । খুব শিশগিরই আমি এসব ব্যাপারে 
তোমাদের অবগত করবো । আমি আমার পিতা 
ইবরাহিমের আবদার, ইসার সুসংবাদ এবং আমার 
মাতার দেখা স্বপ্ন । এইভাবে নবীবর্গের মাতাগণ 
দেখতেন । আর আল্লীহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
সময় এমন একটি নূর দেখতে পেয়েছিলেন যার 
আলোতে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা 
গিয়েছিলো 1১২ 

“হাফিয ইবন হাজর বলেন, ইবন হিব্বান ও 
হাকিম হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন "১ 
এটি আরও বেশকটি সুত্রে বর্ণিত হয়েছে । 

আর এ-দিকে ইঙ্গিত করে আব্বাস ইবন আবদুল 
যুত্তালিব কবিতায় বলেন এভাবে: কবিতা 


১৪35 21269 


পর 


28052 *০৪৮-215 

টি 5৫ ৫ 1১ ৬০০৪ 

৬ সি গলি 
“আপনি যখন জন্ম নিলেন তখন সময় সমগ্র 
পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠেছিলো, আপনার 
আলো-ছটায় বিভাসিত হয়ে ওঠেছিলো চার 
দিগন্ত । আর আমরা সে আলোক-দীপ্তিতে সত্যের 
পথ খুঁজে পেয়েছি ।”*? 
তার আলোর ছটায় বিশেষত সিরিয়ার কথা 


গুরুত্ব-সহকারে এসেছে । কারণ এটি হলো তার 
রাজধানী | যেমনটা কাআব বলেন, 
কু 401 05-55 422 : 8৮0৩1$ 
00854255981 28০3 925 
প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আছে: আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম; তার হবে জনা 
মক্কায়, তিনি হিজরত মদিনায় এবং তার রাজধানী 
হলো সিরিয়া | 
“এ-কারণেই মি'রাজের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সিরিয়ার পথে বায়তুল 
মুকাদ্দাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো । অনুরূপভাবে 
আর এখানেই ইসা ইবন মরয়াম আর্বিভূত 
হবেন ।”৬ আর 


ক 
| 


1803 ০৪০০৮ টা ১) 


ভ্রমণ করেন ।”৮ 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ ার্দিন (৯৫৯- 
১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন দিলির 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব 


» আল-কুসতুলানি, আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়া 
বিল-মানহ আল-মুহাম্মাদিয়া, খ. ১, পৃ. ৭২ 
কাআবুল আহবার রাহিমাহুল্লাহ (০০-৩২ হি./০০- 
৬৫২ খি.) বর্ণিত 

২ ইবন ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল-মাগাযি, পৃ. ৪৫ 

* আল-কুসতুলানি, প্রাণ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

* আল-আজুররি, আশ-শরিয়া, খ. ৩, পৃ. ১৪২৩, 
হাদিস: ৯৬২; শাদ্দাদ ইবন আওস আল-আনসারি 
রাযিয়াল্লাহু আনহু (০০০-০৫৮ হি./০০০-৬৭৭ 
খ্রি.)-বর্ণিত 

€ আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪ 

৬ আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪ 

* এটি হাফিয দাওলাবি; আবু বশর মুহাম্মদ ইবন 
হাম্মদ ইবন সাআদ ইবন মুসলিম আল-আনসারী 
আদ-দাওলাবি আর-রাধি (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯- 
৯২৩)-এর মত । দেখুন: আর-রাওযুল উনফ ফি 
শরহ আস-সিরা আন-নাবাবিয়া লি-ইবন হিশাম__ 
সুহায়লি, খ. ২, পৃ. ৯৯ 

” আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫ 

৯ আবু নুআয়ম, দালায়িলুন নবুওয়াত, খ. ১, পৃ. 
৬১০-৬১১ 

১ ইবন সাআদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, খ. ১, 
পৃ" ১০২ 

* আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮ 

১ (ক) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ২৮, পৃ. 

৩৯৫, হাদিস: ১৭১৬৩ 
(খ) বাধ্যার, আল-মুসনদ আল-যাখ্খার, খ. ১০, 

পৃ. ১৫৩, হাদিস: ৪১৯৯ 

(গ) তাবারানি, আল-মুজাম আল-কবির, খ. ১৮, পৃ. 

২৫২, হাদিস: ২২৯ ও ২৩০ 

(গ) হাকিম, আল-মুস্তাদরক আলাস-সহিহায়ন, খ. 

২, পৃ. ৬৫৬, হাদিস: ৪১৭৫ 

(ড) বায়হাকি, শুআবুল ইমান, খ. ২, পৃ. ৫১০, 

হাদিস: ১৩২২ 

** আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮ 

৯ হাকিম, প্রাপ্ক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯, হাদিস: ৫৪১৭ 

* হাকিম, প্রাপ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭৮, হাদিস: ১০০৪৬ 

** আল-কুসতুলানি, প্রাপ্ক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮ 

১ তাবারানি, মুসনদ আশ-শাময়িন, খ. ৪, পৃ. ৫৪ 
হাদিস: ২৭১৪; আবু যর আল-গিফারী রাঘিয়াল্লাহু 
আনহু (০০০-৩২ হি./০০০-৬৫২ খি.)-বর্ণিত 

১» আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪, হাদিস : 
২৪৮৩; ইবন হাওয়ালা রাঘিয়াল্লাহু আনহু-বর্ণিত 


[| আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


সীরাতে রাসূল 


আলোকে মুসলমানদের 
প্রথম কর্তব্য 


আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী 


(সা.)-এর 


অনুবাদ : খন্দকার মনসুর আহমদ 


(লেখাটি উপমহাদেশের 4৭7ত মনীবী, আন্তজার্তিক ৭1তিসম্প্র আলিমে ছীন আলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.)-এর একাটি ভাষণ ॥ ভাষণটি ভারতী মুসলমানদের উদ্দেশ্য এদত হয়ে থাকলেও এর আবেদন 
সুদুর এসারী । তাই এখানে এর বাংলা অনুবাদ পেশ করা হল । আশা কারি লেখাটি নতুনভাবে মুসলমানদের জাগিয়ে 


তুলবে -অনুবাদক) 
মুসলমানগণ যেখানে যে রাক্ট্রেই থাকুক না কেন 


বৃহৎ হতে বৃহত্তর অংক দিয়ে কেনা যায় না! 


তাদের প্রথম কর্তব্য হল আন্রাহ-প্রদত্ত সত্য 
ধর্মের এই মহা নিয়ামতের মাঝে স্বদেশীদেরকে 
শরীক করে নেবার চেষ্টা করা । এ মর্মে চিন্তাশীল 
হওয়া । এ চিন্তা সর্বাধিক ছিল পয়গাম্বরগণের | 
মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন আখেরী নবী সা. 
কে বারবার এ মর্মে সান্তনা দিয়েছেন যে, “হে 
পয়গাম্বর! হয়ত আপনি তাদের ঈমান না আনার 
চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন |” 
নবীদের পর দীনের সঙ্গে সম্পর্ক অনুপাতে 
মানুষের মাঝে এই বোধ ও চিন্তা কমবেশি হয়ে 
থাকে । দীনের সাথে যাদের সম্পর্ক যত বেশি 
তাদের মাঝে এই চিন্তা তত প্রবল । 


তাদের নীতিমালা হতে ফেরানো যায় না। 
তাদেরকে জুলুমের প্রতি উৎসাহিত করা যায় না। 
তাহলে কি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে তাদের অন্য 
কোন জগত রয়েছে? মস্তিষ্কে নাড়া দেয়ার মত 
কিছু রয়েছে? যা কখনও কখনও মানবের জীবন 
ও চিন্তায় জাগরণ এনে দেয় । 

জাববার ইবন ছালামী নামে এক সাহাবী ছিলেন । 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন । কেউ তাকে 
জিজ্ঞেস করল, আপনি কি করে ইসলাম গ্রহণ 
করলেন । আপনি তো নিজ ধর্মের ব্যাপারে বড় 
কন্টর ছিলেন । তিনি বললেন, একটি ঘটনা 
আমাকে ইসলামের দিকে টেনে এনেছে । ঘটনাটি 


তাহলে একজন মুসলমানদের প্রধান দায়িত্ব হল 


হল, আমি একদিন এক মুসলমানকে (আমের 


সে যেখানেই থাকুক সেখানেই সে হিদায়তের 
আলো ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে, সমগ্র কুরআন 


ইবন ফুহাইরাকে) বর্শাঘাত করলাম । বর্শাটি তার 
এক বগল দিয়ে ঢুকে আরেক বগল দিয়ে বেরিয়ে 


শরীফ এ দায়িত্বের কথায় ভরা । মহান আল্লাহ 


গেল । আর সে ছটফট করে মাটিতে লুটিয়ে 


মুসলমানদেরকে এ কাজের যিম্মাদার 
বানিয়েছেন । 
অতঃপর ধর্মীয় মানবিক ও সুস্থ বুদ্ধিমত্তার বিচারে 


আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল মানুষের সামনে 
আমাদের আত্ম-পরিচয় তুলে ধরা । আমরা কোন 
ধর্মের অনুসারী, কোন সব মূলনীতিকে আমরা 
মেনে চলি, এবং আমাদের জীবন কিসের 
অনুগত | এর পাশাপাশি আমাদের কাজ হল 
নিজেদের আখলাক তথা নৈতিকতার সাথে 
মানুষকে কাছের ও ঘনিষ্ঠ করে নেয়া । আমাদের 
অনুসৃত ধর্মের প্রতি মানুষকে পড়াশোনায় 
উৎসাহিত করা । এ দ্বীনের ব্যাপারে তাদের মাঝে 
অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা । এরা কেমন মানুষ, 
কোন ধর্মকে মানে, আমরা তো দেখছি এরা 
কাউকে কষ্ট দেয় না। এরা সব মানুষের 
কল্যাণকামী | এই ধন সম্পদকে এরা নিজেদের 
সবকিছু ভাবছে না। তাদের কাছে আরও কিছু 
সত্যের সন্ধান রয়েছে, আরও কোন আদর্শ 
রয়েছে । এরা কেমন মানুষ যাদেরকে সম্পদের 
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পড়ল । লুটিয়ে পড়তে পড়তে জীবনাবসান কালে 
তার মুখ থেকে একটি বাক্য বেরিয়ে এল, সে 
বাক্যটিই আমাকে ইসলামের দিকে টেনে 
এনেছে । সে বলেছিল ফুঝতু ওয়ারাবিবল কা'বাহ 
(মানে কাবার প্রভুর শপথ আমি সফল হয়ে 
গেছি । আমি ভাবলাম- সাফল্য কাকে বলে? তবে 
কি সাফল্যের দু'টো মানদন্ড! আমি দেখছি একটা 
মানুষ তার জীবন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। 
ক্ষণিক পরে পার্থিব সকল ভোগ সম্ভোগ হতে 
চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যাবে । তবুও সে কি দেখে 
বলছে আমি সফল হয়ে গেছি। আমার মনে 


জীবিতাবস্থায়ও মিথ্যা কথা বলত না) আমি 
মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি দেখে সফল 
হয়ে গেল? তারা বলল, তুমি জানো না, তার মনে 
এ আনন্দ ছিল যে আমি সত্য দীনের জন্যে প্রাণ 
উৎসর্গ করেছি । এই মুসলমানেরা আল্লাহর উপর 
বিশ্বাস রাখে এবং একথা জানে যে যারা এ পথে 
শহীদ হয় তারা বেহেশতে প্রবেশ করে। এ 
আহত মুসলমান কিছু দেখে থাকবে । বেহেশত 
দেখে থাকবে এবং এ বিশ্বাস তার হৃদয়ের গভীরে 
প্রোথিত হয়ে থাকবে যে আমি শহীদ হলে 
বেহেশতে যাব। এ কারণে সে বলেছে আমি 
কামিয়াব হয়ে গেছি । জাববার বিন ছালামী বলেন, 
এই বাক্যটিই আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল এবং 
আমাকে ইসলামের সীমানার ভেতর নিয়ে এল । 
বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে যে ঘটনা শুনালাম 
তা অতি উচ্চ পর্যায়ের ঘটনা । আমি বলি না যে 
প্রত্যেক মুসলমানই এই বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে 
পারবে, এবং তা প্রত্যেকের জন্যে জরুরী | তবে 
মুসলমানদের জীবনাচার অবশ্যই এমন হওয়া 
উচিত ছিল যা তার প্রতিবেশীদেরকে এবং তার 
স্বদেশের অন্যান্য অদিবাসীকে এ মর্মে ভাবিয়ে 
তুলবে যে এরা কেমন মানুষ এরা কি টাকা 
পয়সার মূল্য বুঝে নাঃ তারা কি বুঝে না অর্থের 
দ্বারা মানুষ সুখ শান্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির উপায় 
উপকরণ লাভ করতে পারে । তারা কি বুঝে না 
মিথ্যা বলার মাধ্যমে কখনও কখনও কড় বড় স্বার্থ 
উদ্ধার হয়ে যায় । তারা কি বুঝে না বড় বড় 
উৎকৃষ্ট প্রাসাদে মানুষ ব্যাংক ব্যালেস সহ কত 


একটি ব্যাকুল জিজ্ঞাসা দানা বেঁধে উঠল। 
মুসলমান সাফল্য কাকে বলে তা জানতে হবে । 


বিলাসী জীবন যাপন করতে পারে | তদুপরি এরা 
এর পেছনে ছুটছে না কেন? যে সবের পেছনে 


আমি দেখছি সারা দুনিয়ার ব্যর্থতা তার জন্যে 


আমরা ছুটছি! যেসব বস্তু আমাদেরকে ক্রয় করে 


জমা হয়ে গেছে তদুপরি সে এমন এক মুহূর্তে 
সাফল্যের দাবি করছে, যখন কোন মানুষ মিথ্যা 


নেয় তা তাদেরকে ক্রয় করে নিতে পারে না 
কেন? 


কথা বলতে পারে না। (মৃত্যুর সময় সাধারণত 
মানুষ মিথ্যা কথা বলে না, বিশেষত আরবগণ তো 


আমাদের জীবন এমন হবে যা মানুষকে 
ইসলামের দিকে টেনে আনে । উদাহরণত একটি 
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কথা বলি, যা ইলম চর্চাকারীদের জন্যে একটি 
প্রশ্নও বটে । যে প্রিয়নবী সা. নিজের সকল 


তিনি বলেন আরবগণ এ সময় মুসলমানদের 
সাথে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করেছে। 


বৈশিষ্ট্য ও বরকতসহ তের বছর পর্যন্ত মক্কা 
মোয়াজ্জমায় ইসলামের দাওয়াত দিলেন । সাথে 


তাদেরকে কাছে থেকে দেখেছে । এতেই ইসলাম 
তাদের হৃদয়ে আসন করে নিয়েছে এবং 


ছিল আল্লাহর পূর্ণ মদদ ও সমর্থন এবং কুরআন 


তাদেরকে নিজের ভক্ত বানিয়ে নিয়েছে । 


শরীফও অবতীর্ণ হচ্ছিল । আর দশ বছর মদীনায় 


এখন আপনারা বলুন, কোন দেশে যদি 


ইসলামের দাওয়াত দিলেন । সর্বমোট তেইশ 
বছর হল । হুদায়বিয়ার সন্ধি হল হিজরতের ৬ষ্ঠ 
বর্ষে । তা রদুই বছর পর ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয় 
হল । সর্বজনমান্য প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহরী র. 
বলেন, এই মাত্র দু" আড়াই বছরে যে অধিক 
খ্যক মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে, 
পূর্ণ বিশ-একুশ বছরেও তা হয়নি । প্রশ্ন জাগে 
এর রহস্যটা কি? এখনও তো সেই আল্লাহর 
রসুল । সেই কুরআন সেই মুযিযা, সেই প্রভাব । 
সেই সুহবত । কিন্তু সে দু" বছর মানুষ এরূপ 
তসবীহ-মালার সুতো ছিড়ে দানা ঝরার মত দ্রুত 
ইসলামে দাখিল হল কেন? 
এর কারণ আর কিছু না। হুদায়বিয়ার সন্ধি 
আরবদেরকে মদীনায় অবাধ যাতায়াতের মাধ্যমে 
মুসলমানদের জীবন দেখার সুযোগ করে 
দিয়েছে । এতদিন তো ইসলাম ও কুফরের মাঝে 
একটি প্রাচীরের প্রতিবন্ধকতা ছিল । যুদ্ধ বিগ্রহ 
চলছিল ৷ অমুসলিমগণ মদীনায় আসতে ভয় 
পেত । পূর্বে তো তারা মুসলমানদেরকে দেখতে 
পেতো রণাঙ্গনে, কিংবা সফরে ক্ষণিকের সঙ্গ 
পেত তাদের | সন্ধির মাঝে মক্কা ও মদীনাবাসী 


মুসলমানগণ হাজার বছর কাল বসবাস করেন 
আর নিজেদের আত্মপরিচয় মানুষের সামনে তুলে 
ধরতে না পারেন, তাদেরকে প্রভাবিত করতে না 
পারেন, তাহলে এটা তাদের ক্রটি নয় কি? আসল 
কথা হল আমাদের আখলাকের সুবাস আমাদের 
স্বদেশীদের কাছে পৌছেনি। তারা হয়ত 
আমাদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখেছে, কিংবা 
নির্বাচনী রণক্ষেত্রে আমাদেরকে পরীক্ষা করেছে । 
কিংবা আমাদেরকে দেখছে ব্যবসার 
প্রতিদ্বন্দিতায়। তারা আমাদেরকে লেনদেনে 
পরীক্ষা করেনি, নৈতিকতা যাচাই করেনি । এর 
ফল এই দীড়িয়েছে যে তারা কখনও কখনও 
আমাদের উপর এমনভাবে হামলা করে বসে 
যেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত বহিঃশক্রর উপর করা 
হয়ে থাকে । 

এখন পর্যন্ত তারা এটাই জানে না যে আমাদের 
মাঝে মত মূল্যবান মানিক রয়েছে । কেমন 
ভালবাসা রয়েছে । রয়েছে কেমন মানবতা | 
আমাদের প্রাণে তাদের জন্যে কতটা 
কল্যাণকামিতার চেতনা রয়েছে । আমরা এ 
দেশের জন্য কতটা কল্যাণকর, কতটা 
অপরিহার্য । আমাদের কারণে দেশের উপর কত 


উভয়ে উভয়ের দেশে অবাধ যাতায়াতাধিকারের 


রহমত বর্ষিত হতে পারে । এ বিষয়গুলো আজ 


শর্ত ছিল । কেউ কারোর উপর হস্তোত্তলন বারণ 
ছিল । এ সুযোগে মক্কাবাসীরা তাদের আত্মীয়- 
স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্যে মদীনায় আসছে । 
দেখছে তাদের জীবন পাল্টে গেছে । ভাবছে- 
আমরা সবাই একই ভাষায় কথা বলি, একই 
গোত্রের লোক । একই পোশাক পরিধান কর । 
কিন্তু কি ব্যাপার যে এদের আখলাক আমাদের 
চেয়ে ভিন্ন । তাদের লেন-দেন, বাকরীতি 
আমাদের চেয়ে আলাদা । আমরা তাদের কাছে 
মেহমান হিসেবে অবস্থান করি (অথচ আমরা 
তাদের ধর্মের অনুসারী নই) আর তারা নিজ- 
সন্তানদের অভুক্ত রেখে আমাদেরকে খানা 
পরিবেশন করে । এরা প্রথমে আমাদের খোজ 
নেয় অতঃপর পরিবারস্থদের খোজ নেয়। 
আমাদেরকে প্রথমে শান্তিতে শুতে দেয় অতঃপর 
নিজেরা শয়ন করে । এরা আমাদেরকে কখনও 
উপহাস বিদ্রুপ করে না, না আমাদের প্রতি কোন 
আপত্তি করে । ইসলাম গ্রহণের পর এরা কর্মে 
দুর্বল হয়নি । নামাযের সময় নামায পড়ে আর 
কাজের সময় কাজ করে । তাদের ছেলে 
সন্তানদের সাথেও আচরণ বড় সুন্দর! সকলেই 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট । আমাদের সাথে তাদের এই 
ব্যবধান কোথেকে এল? বুঝা গেল ইসলামই এ 
ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এবার তাদের ইসলাম 
সম্পর্কে ভেবে দেখবার সুযোগ এল এবং তারা 
ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল । হাজার 
হাজার মানুষ মুসলমান হল । ইমাম যুহরী র.-এর 
চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কে হতে পারেন? হাদীস 


পর্যন্ত অমুসলিমদেরকে, আমাদের 
প্রতিবেশীদেরকে জানাতে পারিনি ৷ এর প্রমাণ 
বরাবরই পাওয়া যাচ্ছে । আপনি কোন শিক্ষিত 
হিন্দুর নিকট প্রশ্ন করুন, আপনি কি ইসলাম 
সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন? সে বলবে মোটেও 
না। আচ্ছা আপনি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে 
কি জানেন? সে জবাবে বলবে, আমরা 
মুসলমানদের সম্পর্কে এটুকু জানি যে 
মুসলমানগণ খতনা করে । গরুর গোশত খায়। 
কিছু ঘটে গেলে খুব দ্রুত রেগে যায় । এই তিন 
আলামত বর্ণনা করবে সে মুসলমানের । আমাদের 
এক আরব ছাত্র বলেন- আমি যখন আমেরিকা 
গেলাম, তখন সেখানে লোকজন আমাকে 
মুসলমান এবং আরব ভেবে দু'টি প্রশ্ন করছিল । 
একটি ছিল-তোমাদের বিবাহে কতজন স্ত্রী 
রয়েছে, দ্বিতীয়টি ছিল তোমাদের দরজার নিকট 
কয়টি উট বাঁধা আছে? তাহলে বোঝা যায় 
আমেরিকায় যেন মুসলমানের পরিচয় দু'টি । 
একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং উট পালন | এমনিভাবে 
ভারতের সাধারণ হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে এ 
পরিচয়ে চেনে যে এরা খতনা করে। গরুর 
গোশত খাওয়া এদের ধর্মীয় একটি কাজ । ক্রোধ 
সর্বদা তাদের নাকের ডগাতেই থাকে । তোমরা 
কথা বলবে আর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে মুসলমান । 
মসজিদের সামনে অন্যদের উৎসব-বাজনা একদম 
সহ্য করতে পারে না। নিজেরা বাজালেও 
অন্যদের বাজনা শুনতেই তেলেবেগুনে জ্বলে 
উঠে । এ হল হিন্দুস্তানে মুসলমানদের পরিচয় | 

(একবার) আমি হারদুই থেকে লাখনু 


বর্ণনা একটি বিরাট অংশের ভিত্তি তার উপর । 
ফেব্রুয়ারি'১১ 


আসছিলাম | তাবলীগ জামাতের কতিপয় বন্ধু 


সাথে ছিলেন। নামাযের সময় হলে আমরা 
গাড়িতে নামাযের জন্যে দাড়ালাম | রুকু সিজদায় 
যেতে আমরা আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর 
বলছিলাম । আমাদের পাশে বসা এক ব্যক্তি, যিনি 
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বলে নিজের পরিচয় 
দিয়েছিলেন তিনি আনমনে আমাকে জিজ্ঞেস করে 
বসলেন, মাওলানা সাহেব! আপনারা যে বারবার 
আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর বলছিলেন- একি 
বাদশাহ আকবরের নাম উচ্চারণ করছিলেন? 
আমরা এখন পর্যন্ত তাদেরকে আযানের মর্মটুকু 
বুঝাতে পারিনি, যা দৈনিক পাচ ওয়াক্তে (এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাইকে) দেয়া হয়ে থাকে । 

আমাদের এক মুরববী ছিলেন, তিনি বলেছিলেন 
আরে ভাই : আর কিছু না পারলে অন্তত আযানে 
যা কিছু বলা হয় সেটুকুর হিন্দী অনুবাদ করে 
দাও । হিন্দু ভায়েরা তো মনে করে আযানে 
আমাদের কিংবা আমাদের দেব-দেবীদের কুৎসা 
গাওয়া হয় । কিংবা এ কোন জিহাদের শ্লোগান । 
তারা জানে না- হাইয়া আলাস্সালাহ, হাইয়ালাল 
ফালাহ, আস্সালাতু খাইরূম মিনান্নাউম-ইত্যাদি 
বাক্যের অর্থ কি? তাহলে এই দেশে আমরা 
এতকাল যাবৎ করছিটা কি? যখন কোন হট্টগোল 
বেধে যায় তখন আমরা বলি দেখুন জনাব: এরা 
কেমন মানুষ! এতকাল যাবত আমরা তাদের 
সাথে একত্রে অবস্থান করে আসছি অথচ 
টা র সাথে তাদের সামান্যতম সম্পর্কও 

| 

অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের এসব স্বদেশীদেরও 
ক্রুটি রয়েছে । ক্রটি রয়েছে তাদের নেতৃবর্গের | 
রাজনীতি ও নির্বাচনী ব্যবস্থাও ক্রুটিমুক্ত নয়, 
শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী, সাধারণ পাঠ্য ্রস্থাবলী 
ইত্যাদিরও এ ব্যাপারে ভূমিকা থাকা দরকার 
ছিল । ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এ সত্য ভাল 
করেই জানি । কিন্তু এ মুহুর্তে আমার আলোচনা 
অমুসলিম ভ্রাতৃবর্গ এবং প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার 
দায়িতৃশীলদের জন্য নয় । তাদের উদ্দেশ্যে যখন 
আলোচনা হবে তখন বলব- এ বিপুল 


ংখ্যালঘুদের মৌলিক বিশ্বাস, সভ্যতা, 
সামাজিকতা, নৈতিকতা, জীবনাচার ও 


বৈশিষ্ট্যাবলী বিষয়ে তাদের জ্ঞান লাভের চেষ্টা 
করা কত বড় দায়িত্ব ছিল। যে সংখ্যালঘুরা 
হাজার বছর কাল ধরে তাদের সাথে দেয়ালে 
দেয়ালে মিলে বসবাস করে আসছে। যারা এ 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা 
পালন করেছে এবং যাদের স্বধর্মীরা তাদের 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমুহে এবং ডজন ডজন স্বতন্ত্র 
স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাস করছে । 

এমনিভাবে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল 
এবং দেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে বারবার বলা 
হয়েছে যে, আমাদের ইতিহাসের পাঠ্য 

মানুষের মনে কতটা ঘৃণা ও ভীতির উদ্বেক করে 
থাকে । স্বয়ং আমাদের স্বদেশীদের মাঝেই অনেক 
দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু তাদের দুর্বলতা আপনাদের 
সামনে আলোচনা করা নিরর্৫থক । আমি তো এ 
মুহুর্তে আমাদের দুর্বলতাগুলো আলোচনা করছি 
যে আমরা তাদেরকে নিজেরা অগ্রসর হয়ে মর্যাদা 
করিনি । ইসলামের সাথে পরিচিত করিনি । 
আপনাদের মধ্যে হতেই কেউ বলুন যে, আমরা 
কতজন আমাদের সাথে একত্রে কর্মরত বা 
অদ্যযনরতদেরকে এমন কোন পুস্তক পড়তে 


| আত্তার্তহীদ 
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দিয়েছি যা পড়ে সে ইসলামের সাথে পরিচিত 
হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি মিরাট কিংবা 
গুজরাটীদের মাঝে ইসলামের পরিচয়ে এমন কি 
কি আছে যা চোখ বুজে অমুসলিমদেরকে দেয়া 
যায়? আঞ্চলিক ভাষা সমূহে আমরা কতটুকু কাজ 
করেছি । আমাদের মাঝে এসব ভাষায় কতজন 
ভাল লেখক তৈরি হয়েছেঃ 

হ্যা এখানে বড় বড় জার্নালিষ্ট পাওয়া যাবে । আর 
ব্যাপারটা এমন যে আমরা বড়জোর উর্দু 
সংবাদপত্র বের করব । টাকা থাকলে পঞ্চমটি 
প্রকাশ করব । আর একে মনে করব অনেক বড় 
জিহাদ | মিরাট এবং গুজরাটীদের কি কোন 
দৈনিক প্রকাশের প্রয়োজন ছিল না। কিংবা 
প্রয়োজন ছিল না অন্তত সাপ্তাহিকী প্রকাশের? যা 
হবে নতুন স্টাইলে সম্পূর্ণ আধুনিক । আমরা আজ 
পর্যন্ত কোন ইংরেজী দৈনিক বের করতে পারিনি । 
যখন কোন হাঙ্গামা বেধে যায় আর পত্র-পত্রিকায় 
একতরফা সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন আমরা 
অভিযোগ করি- দে খুন জনাব | কেমন বিশ্রী 
কান্ড । আমরাই নিহত হই আবার আমরাই 
অভিযুক্ত হই । আমার নিজের স্বরণ আছে সেবার 
মুসলিম পার্সনাল কনফারেন্স (ডিসেম্বর ১৯৭২ইং) 
বোস্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল | আনুমানিক পঞ্ঝাশ 
ঘাট হাজার মানুষের বিশাল সমাবেশ ছিল । তার 
পর দিন কিংবা ঠিক সেদিনই সেখানে দেলওয়ারী 
সাহেব (জেনৈক হিন্দু নেতা) একটি পাল্টা 
সমাবেশ করলেন । মুসলমানগণ সভায় তার প্রতি 
পাদুকা নিক্ষেপ করে এবং তাকে মারার জন্যে 


বাদ তো এক কোণে সামান্য করে দেয়া 


স্বদেশীদের সাথে মেলামেশায় সুযোগ হয় 


হয়েছে । আর দেলাওয়ারী সাহেবের প্রতিবাদ 
সভা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে মনে হবে 
তাতে দশ বিশ হাজার লোকের সমাবেশ 
ঘটেছিল । 

নৈরাজ্য প্রতিরোধের পদ্ধতি হল আপনারা 
আপনাদের জীবন ধারা নির্মাণ করুন । যার মাঝে 
বিধর্মীদের জন্যে আকর্ষণ থাকবে । তারা দেখবে 
মুসলমানগণ কেমন আনত নয়নে চলে । তার দ্বারা 
কারো কষ্ট হয় না। তারা দেখবে স্টেশনের খোলা 
কল দিয়ে অজস্র পানি ঝরে যাচ্ছে । হাজারো 
মানুষ তা দেখে দেখে চলে যায়, কেউ তা বন্ধ 
করে না, কিন্ত একজন মুসলমান তা দেখামাত্রই 
কল বন্ধ করে দিয়ে পানির অপচয় রোধ করে । 
সে বলে পানি আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত, 
আমাদের রাষ্ট্রের সম্পদ, তা নষ্ট হতে দেয়া যায় 
না। অনেকবার এমন হয়েছে যে, ট্রেনের ফার্ট 
ক্লাসে সফর করছি, আমাদের বিধর্মী সফর সঙ্গীরা 
চায়ের অর্ডার দিয়েছেন, কিন্তু তাদের চায়ের পূর্বে 
আমাদের চা এসে গেছে, আমরা আমাদের চা 
অমুসলিম সাথীদের সামনে দিয়েছি, বলেছি পান 
করুন । আপনাদেরটা এলে আমরা পান করে 
নেব। এও কি কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় হল? 
কিন্তু এতটুকুও তারা বিলকুল আশা করেনি । 
এতে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তন 
হয় । তারা বুঝতে থাকে ইসলাম আসলে ধ্বংস ও 
উৎপীড়নের ধর্ম নয়। ইসলাম তো মানবতা 


ছুটাছুটি করে । অতঃপর পুলিশ তাকে তাদের 
বেষ্টনীর ভেতর নিয়ে সরিয়ে নেয় । পরের দিন 


নির্মাণের ছাচ, যাতে মানুষ নিজেকে ঢেলে 


সাজায় । নিজেদের আচার আচরণে বাজার, 


বোম্বাইর ইংরেজী দৈনিকে আমাদের জলসার 


অফিস-আদালত, কলকারখানা সহ যার যেখানে 


ই ৮ 22 
৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য -3-6 ৬ দাতের ব্যথার জন্য '[-1 ৬ গ্যাষ্টিকের জন্য 
ন+ ৬ বাতের ব্যথা ও মাথা ও ব্যথাসহযাবতীয় ব্যথার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত 


্রোও আলগানি মিশরী দাওয়াখানা 


আল-জামেয়া মার্কেট (২য় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


সবখানে ইসলামের শিক্ষা আখলাক ও আদর্শের 
হৃদয়গ্রাহী নমুনা পেশ করুন । বৃদ্ধকে সাহায্য 
করুন । অবলা নারীর মদদে এগিয়ে যান। 
কোথাও যদি এমন কোন ভুল কাজ হতে দেখেন 
না যা সমাজকে কষ্ট দেয় বা রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন 
করে তাহলে তার সংশোধন ও নম্রতার সাথে বাধা 
দানের চেষ্টা করুন । 


অনুবাদক: কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক 


/--- 


আততার্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


মাওলানা নিজাম উদ্দীন 
পরিচালক 
মজিরপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 


১__ ৬. র্ট 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 
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হজরত মুহাম্মদ (সা) 
ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ 
রাষ্ট্রনায়ক 


প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


মানব মুকুটের লেখক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী 


জন লক যে তত্তের ভিত্তিতে বলেছিলেন, সে রাষ্ট্রই 


চৌধুরী তার বইয়ের প্রস্তাবনায় লিখেছেন: “যে সব 
মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই পাপ-পষ্কিল পৃথিবী 
ধন্য হইয়াছে । যাহাদিগের প্রেমের অমৃত সেচনে, 
দুঃখ তপ্ত মানবচিত্ত ঘ্নিঞ্ধ হইয়াছে। যাহারা 
মানবসমাজের যুগ-যুগান্তরের কুক্ষিগত কালিমা 
রশ্মির মধ্য হইতে সূর্যের ন্যায় উথিত হইয়া 
পাপের কুহক ভাঙ্গিয়াছেন, ধর্মের নবীন কিরণ 
জ্বালাইয়াছেন ও পতিত মানবকে সত্য ও প্রেমে 
সম্ভীবিত করিয়া নবীন জীবন পথে টানিয়া লইয়া 
(সো.) তাহাদের অন্যতম ।' 

আমি জনাব চৌধুরীর সাথে একমত হয়ে অত্যন্ত 
বিনীতভাবে শুধু এটুকু সংযোজন করতে চাই: 
হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা ছাড়াও ছিলেন 
বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। তিনি ছিলেন 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কও । এই ছোট্ট নিবন্ধে 
শুধু এ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলতে চাই । 

সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মন্কা থেকে যখন 
হজরত মুহাম্মদ (সো.) ইয়াসরিবে পা রাখলেন, 
ইয়াসরিবের জনসমষ্টি তাঁকে অভূতপূর্ব পরিবেশে 
অত্যন্ত আবেগঘন আবহে স্বাগত জানালেন | 
ইয়াসরিব নগরীর চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে 
তাঁকে শুধু প্রিয়তম ব্যক্তিত্বরূপে আপন করে 
নিলেন তাই নয়; এ নগরীর পরিচালনার সব 
দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁর নেতৃত্ব অবনত 
মস্তকে স্বীকার করে নিলেন। এই স্বীকৃতির 
প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াসরিবের জনগণ 
তাদের প্রিয় নগরীর নামকরণ করলেন 
“মদিনাতুননবী* অথবা “মদিনাতুর রাসূল" । 

দিনটি ১২ রবিউল আউয়াল । খ্রিস্টীয় ৬২২ 
অন্দের ২২ অথবা ২৪ সেপ্টেম্বর । একটি লিখিত 
সংবিধানের মাধ্যমে (মদিনা চার্টার) বিশ্বের এই 
অংশে প্রতিষ্ঠিত হলো জনগণের সম্মতিভিত্তিক, 
কল্যাণমুখী, গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র । রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
সৃষ্টি হলো অনবদ্য এক দৃষ্টান্ত । সর্বপ্রকার 
স্বৈরাচারমুক্ত। ব্যক্তি প্রভাবের উর্ধে । 
প্রভৃত্ববাদকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণরূপে জনগণের 
সম্মতিভিত্তিক, চুক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মদিনা 
রাষ্ট্রের জন্ম হলো । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ৰিটেনের খ্যাতনামা দার্শনিক 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


হয়তো তাই করতেন, কেননা তখনকার বিশ্বে 


সর্বশ্রেষ্ঠ যা শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, 17179 60৮91111790 13 0179 0991 010. 
৮1110] 15 08990 07 (1০ 001790171 01 1076 
৪০9৮979৫] সে তত্তের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে 
মদিনায় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এবং এই অনবদ্য সৃষ্টির 
মূলে ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.)। এই নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 
মহানবীর নেতৃত্বে মসজিদে নববী | এই মসজিদই 
ছিল গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের 
প্রাণকেন্দ্র । আইন প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং 
ন্যায়নীতির শীর্ষস্থান, বিচার বিভাগের শীর্ষস্থান । 

মদিনা রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল মদিনা সনদ-৫৩ 
অনুচ্ছেদ সম্মলিত লিখিত সংবিধান। এর 
ভূমিকায় সনদকে চিহ্নিত করা হয়েছিল “কিতাব' 
রূপে এবং আধুনিক অর্থে তা সংবিধান | সনদের 
২৩, ৪০, ৪৬ ও ৫১ অনুচ্ছেদে সনদকে উল্লেখ 
করা হয়েছে সহিফা হিসেবে এবং আধুনিক অর্থে 
তাও হলো সংবিধান । প্রকৃত প্রস্তাবে মদিনা সনদ 


অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীর কোথাও 
গণতন্ত্রের চিহমাত্র ছিল না। রাজনীতিকরা 
সবসময় বর্তমান কালেই বসবাস করেন । তাদের 
দৃষ্টি থাকে ক্ষমতার দিকে এবং ক্ষমতা প্রসূত 
সুযোগ-সুবিধা অথবা বৈভব-প্রভাবের দিকে | দৃষ্টি 
থাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা পারিবারিক পর্যায়ে 
বিলাসিতার দিকে । আল্লাহর রাসূল হজরত 
মুহাম্মদ সা: ছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়ক 
(96906317417) বর্তমানে বসবাস করেও তিনি দৃষ্টি 
রেখেছিলেন মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে, 
তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে । মানবজাতির 
এক্য-সংহতির দিকেই তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন । 
দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাদের পরিপূর্ণ জীবনের দিকে, 
তাদের ইহকালীন এবং পারলৌকিক সম্পূর্ণতার 
দিকে । 

জনসম্মতির ওপর ভিত্তি করে যে সব রাষ্ট্র পরে 
গড়ে ওঠে; যেমন ১৬৮৮ সালের গৌরবময় 
বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডের অবস্থা অথবা ১৭৭৬ 


ছিল একটি সংবিধান এবং মানবসভ্যতার 
ইতিহাসে এটাই হলো সর্বপ্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ 
সংবিধান | পাশ্চাত্যের প্রচারণায় কোনো কোনো 


সালে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি উপনিবেশের অবস্থা অথবা 
১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্রবের পরে ফল্সান্সের 
অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটজনক । গৃহযুদ্ধের আগুনে 


ক্ষেত্রে অজ্ঞতায় এবং মুসলিম পণ্ডিতদের 
ওদাসীন্যের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের 
ছাত্রছাত্রীরা জানে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধানই সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত 
সংবিধান ৷ যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ১৭৮৯ 
সালে এর প্রায় সাড়ে এগার শ' বছর আগেই 
রচিত হয়েছে মদিনা সনদ । 

হজরত মুহাম্মদ (সা.) রাজনীতিক 
দিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক 
রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞায় বিভুষিত একজন 
জননেতা । যদি তিনি চাইতেন তিনি হতে 
পারতেন পরম পরাক্রমশালী সম্রাট । হতে 
পারতেন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ | মহামহিম 
সুলতান । আর তখনকার বিশ্বে এইটিই ছিল 
নিয়ম | সূচনা করতে পারতেন রোমান সম্রাটদের 
অথবা পারস্য সম্রাটের মতো অথবা চীনের 
সূচনা করতে পারতেন এক পারিবারিক ধারা 
(05195010 110০) | রাজনীতিক হলে তিনি 


ঝলসে গেছে সমাজ জীবন । অনিশ্চয়তার 
অন্ধকার থেকে গেছে চারদিক । কিন্ত মদিনা রাষ্ট্র 
বিশ্বময় মাথা তুলে স্থিতিশীলতার আশীর্বাদ নিয়ে 
সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সম্পদকে মূলধন করে 
বিশ্বজয়ী হয়ে ওঠে সেই মদিনা রাষ্ট্র । অথচ সপ্তম 
শতাব্দীতে রাষ্ট্র গঠনের আগে মদিনার অবস্থা ছিল 
অনেকটা নৈরাজ্যপূর্ণ। ওই সময়ে মদিনায় ছিল 
সুসংগঠিত আদি পৌত্তলিক সম্প্রদায় । ছিল দেশী 
ও বিদেশী ইহুদি জনগোষ্ঠী । তারপরে আসেন 
মক্কা থেকে হিজরত করে নব্য মুসলিমরা । 
প্রত্যেক ইতিহাসবিদ এ কথা অত্যন্ত জোরে প্রচার 
করেছেন যে, তখনকার আরব সমাজ ছিল গোত্র- 
গোষ্ঠীতে খন্ডছিন, শতধাবিভক্ত এবং ওইসব 
গোত্র-গোষ্ঠী-উপজাতি সব সময় লিপ্ত ছিল 
পারস্পরিক দ্বন্দে ৷ হিংসা-বিদ্বেষে, অসুয়াতাড়িত 
প্রতিহিংসার জিঘাংসায় ৷ সমাজে ছিল না কোনো 
এক্যবোধ, ছিল না সহানুভূতি অথবা সহযোগিতার 
কোনো সুত্র । 
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হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সৃষ্টিকারী সেসব ফেতনা যদি বিশেষ কোনো 


সাল্লাম তেইশ বছরের নবুওতি জিন্দেগি সাধনার 


অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে গ্রাস করে, তবে তার 


দ্বারা এমন একটা আদর্শ জনগোষ্ঠী তৈরি 
করেছিলেন, যারা গুণগত উৎ্কর্ষতার কারণেই 
আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন । তাদের পর 
থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালের জন্য মুসলিম 
উম্মাহর আদর্শ শিক্ষক এবং অনুসরণীয় 
নমুনারূপে | তারাই সাহাবায়ে কেরামের জামাত । 


পরিণতিও সেই বিশেষ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে । 


শেষ যামানার বিপর্যয়: 
মহানবীর (সো.) 
সতর্কবাণী 


মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 


ব্যক্তির চেহারাও আমরা ভুলে যাই, কিন্তু সাক্ষাত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার স্মরণ হয়ে যায় 
[বুখারি ও মুসলিম] | 

নানারকম ফিতনা মানুষের মনের মধ্যে এসে বাসা 


ধ্বংস আসবে এবং দুনিয়া মহাপ্রলয়ের শিকার 


বাঁধতে থাকবে | যারা সতর্ক হবে না, তাদের 


হবে । তিলে তিলে গড়া মানুষের এ বিপুলায়তন 


অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে অনুভূতি শুন্য হয়ে 


সভ্যতা করুণ পরণতি বরণ করবে । আর এ 
পরিণতির কারণ হবে মানুষ নিজেই । মানুষেরই 


অনন্ত সম্ভাবনাময় একটা বিরাট জাতিসত্তার সফল 


স্বহস্তকৃত দুক্বর্ম জলম্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে 


নেতৃত্ প্রদান করার মতো যোগ্য প্রশিক্ষণ তাদের 
দেয়া হয়েছিল । 

শুধু সমকালীন যুগের সমস্যাদিই নয়, 
ভবিষ্যৎকালেও এ উম্মত সাধারণভাবে যেসব 


পড়বে । 
সাহাবি হজরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি ফিতনা 


দেবে । নবী করীম (সা.) এর ফেতনা সম্পর্কিত 
এ সতর্কবাণীগ্তলো সেসব অবশ্যস্তাবী বিপর্যয়ের 
কবল থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে উচ্চারিত 


মানুষের মন-মস্তিক্কের মধ্যে একের পর এক এসে 
স্থান গ্রহণ করতে থাকবে, যেমন একটির পর 
একটি বেতি সংযুক্ত হয়ে চাটাইয়ের সৃষ্টি হয়। 


হয়েছিল, যারা এসব মহাবাণীর প্রতি গুরুত্ব 


মারাত্বক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে এবং যেসব ব্যাধির নিশ্চিত পরিণতিই 
হচ্ছে শুধুই ধ্বংস, সেসব বিষয়াদি সম্পর্কেও 
পরবর্তী উম্মতকে সতর্ক করার লক্ষ্যে অনেক 
তাতপর্যপূর্ণ বাণী এবং ইশারা সাহাবাদের সামনে 
আল্লাহর রাসুল (সা.) রেখে গেছেন । প্রামাণ্য 
হাদিস গ্রন্থগুলোর “কিতাবুল ফিতান' এবং 
কেয়ামতের আলামত শীর্ষক অধ্যায়ে সেসব 
অমূল্য বাণী সংকলিত হয়েছে । 

সম্ভাব্য ফেতনা বা বিপর্যয় সম্পর্কিত সে 
হাদিসগুলো ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে সে ধরনের 
কিছু বর্ণনাই শুধু নয়। নিশ্চিতরূপে সেগুলো 
উম্মতের জন্য গুরুত্পূর্ণ একেকটি সতর্কবাণী । 


দেবে, তারা অবশ্যই সম্ভাব্য করুণ পরিণতি থেকে 
আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে । 
সাম্প্রতিক দিনগুলোয় আমরা একের পর এক 


যেসব অন্তর তা গ্রহণ করবে, সেগুলোয় একটি 
কালো দাগ পড়ে যাবে (এবং সেটি ক্রমে বিস্তৃত 
হবে) । আর যেসব অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে 
সেগুলোতে স্বচ্ছ মর্মর পাথরের মতো একটা 


শুভ্রতা সৃষ্টি হবে। যে পর্যন্ত আসমান-জমিন 
কায়েম থাকবে, সে পর্যন্ত কোনো ফেতনাই এসব 
অন্তরকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। 


পরিণত হয়েছে । জাতীয় জীবনের প্রতিটা দিন 
যেমন যাচ্ছে মারাত্বক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে, 
তেমনি প্রত্যেকটা নতুন দিন আসছে একটানা 
একটা নতুন উদ্বেগের বিভীষিকা নিয়ে । এমন 


অপরদিকে ফেতনার প্রভাব গ্রহণ করত কলুষিত 
হয়ে যাওয়া অন্তরগ্তলো কালো ছাইয়ে পূর্ণ পাত্রের 
মতো হয়ে যাবে । কোনো সৎকর্মের প্রতিই এদের 
মনে কোনো আকর্ষণ থাকবে না, কোনো 


একটা ভয়াবহ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে নবী 


মন্দকাজে জড়িত হতেও মনে দ্বিধা সৃষ্টি হবে না। 


করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফেতনা 
সম্পর্কিত হাদিসগুলো নতুন করে পাঠ করা এবং 


ফেতনা বা বিপর্যয়ের আগাম সতর্কবাণী 


তিনি যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী করে 


সম্পর্কিত এসব হাদিস সম্পর্কে ভাষ্যকারদের 
অভিমত হচ্ছে যে মুসলিম উম্মাহ যখনই এসব 
ফেতনায় আক্রান্ত হতে শুর করবে, তখন তাদের 
ওপর একের পর এক খোদায়ী গজব নাধিল হতে 
শুরু করবে । গজব দেখে যদি তারা সতর্ক হয় 
এবং নবী করীমের (সা.) দেখানো পথে ফিরে 
আসে, তবে আল্লাহ পাক তাদের ওপর থেকে 
বিপর্যয়ও তুলে নেবেন, পুনরায় তারা নেতৃত্ব ও 
মর্যাদার আসন ফিরে পাবে । আর উম্মতের সবাই 
কোনো অংশেই যদি নির্ভেজাল সত্যের আলো 
আর অবশিষ্ট না থাকে, তবে দুনিয়ার ওপর 
মহাপ্রলয় নেমে আসবে । আর সমগ্র মানবজাতিই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । আল্লাহ তায়ালার আযাব ও গযব 
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গেছেন, সেগুলোতে আমরা কতটুকু জড়িয়ে 
পড়েছি, তা যাচাই করে দেখার তাগিদ বোধ হয় 
খুবই সময়োপযোগী হবে । 

সাহাবি হজরত হৃুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, 
একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে খুতবা 
দিতে দাঁড়ালেন এবং সেদিন থেকে শুরু করে 
কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে যা কিছু হওয়ার 
সেসব কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করলেন । আমাদের মধ্যে অনেকেই তা স্মরণ 
রেখেছেন, আবার অনেকেই ভুলেও গেছেন। সে 
সবের মধ্য থেকে যখন কোনো একটার আলামত 
প্রকাশ পায় তখনই এ সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী আমাদের 
মানসপটে ভেসে ওঠে, যেমন অনেক পরিচিত 


প্রবৃত্তির তাড়না দ্বারাই কেবল তারা ভালো-মন্দ 
বিচার করবে মুসলিম শরিফা । 

আমানত বা সত্যের প্রতি দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধাবোধ 
এমন একটা গুণ যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ 
করা যায় এবং সত্য গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি 
হয়। এ মহত গুণটি বিনষ্ট হওয়ার কারণ 
অসতর্কতা । এমন এক অসতর্ক কালো ঘুমে 
পতিত হয়ে একদা মুসলমানরা আমানতগুণ 
হারিয়ে ফেলবে । 

হজরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দু'টো 
বিষয় বলে গেছেন | এর মধ্যে একটা তো চোখের 
সামনেই বাস্তবায়িত হতে দেখলাম এবং অপরটা 
কখন বাস্তব হয়ে সামনে আসবে সেই অপেক্ষা 
করছি। 

প্রথম হাদিস খানায় রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের 
বলেছিলেন, আমানত প্রথমে মানবহৃদয়ের গভীরে 
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অবতারণ করা হয় । অতঃপর তারা কোরআন ও 


আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ওই ভালো 


বাঁধবে । আর চারদিকে ব্যাপক হত্যাকান্ড 


সুন্নাহর মাধ্যমে এ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত 
হয়। 


সময়টির পর কি আরও কোনো মন্দ দিন আসার 
সম্ভাবনা রয়েছে? 


সংঘটিত হবে বুখারি ও মুসলিম] | 
হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক ছড়াছড়ি হবে । একজন 


এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের জ্ঞাত করলেন 


বললেন, এমন কিছু প্রচারকের প্রাদুর্ভাব হবে, 


আরেকজনকে কেন হত্যা করছে কিংবা নিহত 


কীভাবে আমানত মানুষের হদয়-মন থেকে সরে 
যাবে । তিনি বললেন, মানুষ ঘুমিয়ে পড়বে এবং 


যারা লোকজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে 
ডাকতে থাকবে । যারা ওদের ডাকে সাড়া দেবে, 


এ অসতর্ক মুহূর্তেই তাদের অন্তর থেকে আমানত 


তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে । 


উঠিয়ে নেওয়া হবে । তবে অন্তরের মধ্যে এর 
কিছুটা চিহ্ ত্বকের ওপর তিল চিহ্ের মতো 
অবশিষ্ট থাকবে । এরপর আবারও মানুষ নিদ্রিত 
হবে এবং সে অসতর্কতার মধ্যে অবশিষ্ট 
চিহ্টুকুও সরিয়ে নেয়া হবে। তখন পায়ের 
পাতায় ফোস্কা পড়লে পর যেমন তার কিছুটা চিহ 
অবশিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি আমানত নামটিই শুধু 
থাকবে । লোকজন ক্রয়-বিক্রয় করবে, কিন্তু 
তাতে কেউ আমানতের তোয়াঞ্কী করবে না। 
লোকমুখে শোনা যাবে যে, অমুক গোত্রে একজন 
আমানতদার ব্যক্তি রয়েছেন । অপরদিকে এমন 
লোককে চালাক-চতুর এবং ধীমান বলে প্রশং 
করা হবে, যার অন্তরের মধ্যে সরিষা পরিমাণও 
ঈমান নেই |বুখারি ও মুসলিম] | 

একের পর এক অন্যায় অনাচারের প্রাদুর্ভাব 
ঘটতে থাকবে । তবে এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য 
হবে ভ্রান্ত নেতৃত্ব; যা সাধারণ মানুষকে দীনের 
পথ থেকে সরিয়ে চরম অন্ধকারে নিয়ে ফেলবে । 
এ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হবে 
দীনদার মুসলমানদের জামায়াতের সঙ্গে নিজেকে 
সংযুক্ত করে রাখা । যদি এমন কোনো আদর্শ 
জামাতের অস্তিত্ব তালাশ করে পাওয়া না যায়, 
তবে সমাজবিচ্ছিনন নিরিবিলি জীবনযাপন করাই 
হবে শ্রেয়তর । 

সাহাবি হজরত হুযাইফার (রা.) বর্ণনা: রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে লোকেরা সাধারণত অনাগত 
দিনের কল্যাণকর দিকগুলোর কথাই বেশি 
জিজ্ঞাসা করত । আর আমি জানতে চাইতাম 
অকল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে এ আশঙ্কায় যে 
পাছে সেগ্তলো আমার ওপর এসে পতিত না হয়। 
একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ 
(সা.), জাহেলিয়াতের যুগে আমরা অন্যায়- 
অনাচারের মধ্যে ডুবে ছিলাম । অতঃপর 
আল্লাহতায়ালা আমাদের আজকের এ কল্যাণময় 
অবস্থায় এনে উপনীত করেছেন । এ কল্যাণের 
পর কি নতুন কোনো অনাচার আসার সম্ভাবনা 
রয়েছে? 

জবাব দিলেন, হ্যাঁ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে 
অনাচারের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? 
বললেন, হ্যা, তা আসবে | তবে সে কল্যাণকর 
অবস্থার মধ্যে কিছুটা আবর্জনার সংমিশ্রণ 
থাকবে । 

আমি আরজ করলাম, কী ধরনের আবর্জনা? 
জবাব দিলেন, লোকজন আমার আদর্শ ছেড়ে 
অন্য আদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করবে । আমার 
দেখানো পথ ছেড়ে অন্য পথ প্রদর্শন শুরু হয়ে 
যাবে । সে সবের কিছু অংশ পরিচিত মনে হলেও 
অনেক কিছুই তোমাদের নিকট অপরিচিত বলে 
বিবেচিত হবে । 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) 
আমাদের ওদের স্বরূপ বলে দিন। হুজুর (সা.) 
বললেন, ওরা আমাদেরই বংশধারার উত্তরাধিকারী 
হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে । আমি 
আরজ করলাম, যদি সে পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে 
পতিত হই তবে আমার সম্পর্কে আপনার নির্দেশ 
কী হবে? বললেন, মুসলমানদের জামাতের 
মধ্যেই দৃঢ়পদ এবং তাদের নেতার অনুগত 
থাকবে । 

আমি বললাম, যদি র কোনো 
জামায়াত বা নেতা না থাকে, তবে কী করব? 
বললেন, এমতাবস্থায় ওই সব ফেরকা ও উপদল 
থেকে দূরে থাকবে, যদি তোমাকে কোনো বৃক্ষমূল 
দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকতে হয় তবুও মৃতু 
পর্যন্ত এভাবেই পড়ে থাকবে (বুখারিও মুসলিম] । 
মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 
রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আমার পর এমন 
নেতৃত্বের প্রাদুর্ভাব হবে, যারা আমার দেখানো 
পথে অন্যদের চালাবে না, আমার আদর্শও 
অনুসরণ করবে না। এদের মধ্যে এমন লোকও 
হবে যাদের মানবাকৃতি বিশিষ্ট দেহের মধ্যে 
হৃদয়-মন থাকবে শয়তানের । 

হজরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, এমন লোকের মধ্যে পতিত হলে আমি 
কী করব? জবাব দিলেন, মুসলিম নেতৃত্বের 
অনুগত থাকবে, তাদের কথা মতো চলবে; যদি 
বেত্রাঘাতে তোমার পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত করে 
দেওয়া হয়, তবুও । 

এমন দুঃসময় উপস্থিত হবে, যখন মানুষ সামান্য 
স্বার্থের জন্য দীন-ঈমান বিক্রয় করে দিতেও 
দ্বিধাবোধ করবে না। একমাত্র দীনের ওপর 
দৃঢ়ভাবে আমল করার মাধ্যমেই সে সংকটজনক 
পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে । 

সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা 
আমলের প্রতি ষুংত অগ্রসর হও সেই সমস্ত 
বিপর্যয় আসার আগে যেগ্তলো হবে অন্ধকার 
রাতের কোনো অংশের মতো। তখন 
সকালবেলায় হয়ত কেউ মুমিন থাকবে, আর 
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে 


ব্যক্তি কোন অপরাধে নিহত হলো তাও বোঝার 
কোনো উপায় থাকবে না । 

সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার প্রাণ 
যার হাতে সেই সত্তার শপথ করে বলছি, মানুষের 
ওপর এমন একটা দুর্দিন আসার আগ পর্যন্ত 
দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যখন একজন হত্যাকারী 
বুঝতে পারবে না, কেন সে এ লোকটিকে হত্যা 
করল । অনুরূপ নিহত ব্যক্তিও নির্ণয় করতে 
পারবে না, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা 
হলো। 

জিজ্ঞেস করা হলো, এমন একটা অবস্থা কেমন 
করে হবে? 

বললেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে যাবে । 
এ অবস্থায় হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই 
জাহান্নামী হবে (কারণ যে নিহত হবে সেও 
অন্যকে হত্যা করার লক্ষ্য নিয়েই ঘর থেকে বের 
হয়েছিল) (মুসলিম শরীফ] । 

ফিতনা যখন ব্যাপক আকার ধারণ করবে, কোনো 
পক্ষ সত্যের ওপর রয়েছে, এটাও নির্ধারণ করা 
সম্ভবপর হবে না, তখন নিরিবিলিতে ইবাদত 
করাই হবে নিরাপদ থাকার একমাত্র পথ । 

সাহাবি হজরত মাকাল ইবনে ইয়াছার (রা.) বর্ণনা 
করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
ব্যাপক হানাহানির অবস্থায়ও যে ব্যক্তি ইবাদত- 
বন্দেগিতে মশগুল থাকতে পারবে সে যেন 
হিজরত করে আমার নিকট চলে এলো মুসলিম 
শরীফা | 

উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর বিপর্যয় সৃষ্টি 
করবে পথভ্রষ্ট নেতারা ৷ এদের প্ররোচনায় যখন 
রক্তপাত শুরু হবে তখন কেয়ামত পর্যন্ত তা আর 
বন্ধ হবে না। একটি দুর্ঘটনা আরেকটি দুর্ঘটনার 
জন্ম দিতে থাকবে । সাহাবি হজরত ছাওবান 
(রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য ভয় করি 
পথত্রষ্ট নেতাদের জন্য (ওরা উম্মতকে ধ্বংসের 
পথে পরিচালিত করবে) । আমার উম্মতের মধ্যে 
একবার যখন তরবারি পতিত হবে, তখন সেটি 
আর কেয়ামত পর্যস্ত কোষবদ্ধ হবে না [আবু দাউদ, 
তিরমিযী] | 

এক সময় মুসলমানদের নেতৃত্ব মেধাহীন বাজে 
লোকের করায়ত্ব হয়ে যাবে । ভালো-মন্দের 


যাবে । আবার সন্ধ্যায় হয়ত কেউ মুমিন থাকবে, 
কিন্তু সকালবেলায় সে কাফেরে পরিণত হবে । 
এসব লোক দীন-ঈমানকে দুনিয়ার সামান্য কিছু 


তফাত চলে যাবে । তখন সমষ্টিগত কোনো কাজ 
করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে? 
সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আস (রা.) এর 


সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে । এরই সঙ্গে 
ইল্ম চলে যাবে । 

সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এমন সময় 
ঘনিয়ে আসছে, যখন ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। 
চারদিকে ফিতনা ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ 
করবে । লোকের মনে লোভ এবং কার্পণ্য বাসা 


বর্ণনা: রাসুলুল্লাহ সা.) ইরশাদ করেছেন, তখন 
কী করবে, যখন তুমি মেধাহীন বাজে লোকদের 
কর্তৃত্বের মধ্যে গিয়ে পড়বে? ওরা ওদের অঙ্গীকার 
এবং আমানত নিজেরাই তছনছ করে ফেলবে । 
এরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে । 


দেখুন: ৯ ২১ পৃ. ২-এর কলাম 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


সী।রা।তু।না।বী। সো.) 


সমসাময়িক বিশ্ব-ঘটনাবলির দিকে যে-ই তাকাবে 
সে-ই লক্ষ করবে যে, পেশিশক্তির ওপরে যুক্তির 


স্যার উইনস্টন চার্চিলের কথা বলা যায় । মানুষ 
আজো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে কী করে তিনি 


প্রাধান্য বিরাজ করছে না, আমাদের মূল্যবোধ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ দ্বীপগ্তলোর 


ইতোমধ্যেই ক্ষয় পেতে শুরু করেছে, আর 
আমাদের এমন কোনো নেতা নেই যার ওপর 
আমরা ভরসা করতে পারি । আমরা একটি 
সঙ্কটের মধ্যে আছি। বর্তমান পরিস্থিতি একজন 
লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যিনি এই গানটি 
লিখেছিলেন, '৬/17০16 ৪16 ৪1] 07০ 10709 
50176, 10 217 08115]. ০090100-5 £810017? এই 


মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের 
মনোবল চাঙ্গা করে রেখেছিলেন । এরপরও যখন 
একই ব্যক্তি চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই নির্বাচনে প্রার্থী হলেন, তিনি তাতে হেরে 
গেলেন! জনগণ ব্যাপারটি এভাবে বিচার করল : 
চার্চিল হলেন যুদ্ধকালীন নেতা শান্তিকালীন নেতা 
নয় । এভাবে ব্রিটিশদের কাছে চার্চিল একজন 


লোকটি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি 
আর একটি গান গাইতেন, 'ড/17০15 118৬5 ৪1] 
15 5৪1095 8:10 ৮৪101 20116? ইতিহাসে এর 


অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন একটা বিশেষ সময়ের 
জন্য, সব সময়ের জন্য নয় । এবার ধরা যাক 
মাও সে তুং-এর কথা | কে না জানে তিনি চীনের 


আগে কখনো একজন আদর্শ নেতার সম্কট এত 
প্রকটভাবে দেখা দেয়নি । যেমনটি আজ দেখা 
দিয়েছে । এ যুগের চাহিদা একজন নেতা যিনি 


মূল ভুখন্ডে কত বড় সাংস্কৃতিক বিপ্রব 
ঘটিয়েছিলেন? কিন্তু ইতিহাসের কী পরিহাস! মাও 
সে তুং-এর মৃত্যুর পর “দ্য গ্যাং অব ফোর*, যারা 


সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব 


সাংস্কৃতিক বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে 


হতে পারেন । যেকোনো শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত এ ধরনের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বকে 
চিহিত করা এবং তরুণ ছাত্রছাত্রীদের এসব 


জননন্দিত হয়েছিল, তাদের গা ঢাকা দিতে 
হয়েছিল । এমনকি মাও সে তুংএর স্ত্রীর 
জীবনেও নেমে এসেছিল বিপর্যয় । আবারো 


ব্যক্তিত্বের জীবন ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা। 


আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের অনুকরণীয় 


মানবজাতি সব সময় এমনি অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের 
সন্ধানে রয়েছে এবং বিভিন্ন সমাজ এ উদ্দেশ্যে 
তাদের চিহ্নিত করেছে । 

এখন প্রশ্ন হলো এই ব্যক্তিরা কি সত্যিই সময়ের 
বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে 
পেতে হলে ওইসব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যায় 
যাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উচ্চ মর্যাদা 
দেয়া হয়েছে- যেমন, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম 
লিংকন, মাও সে তুং, মহাত্ম গান্ধী এবং তাদের 


ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্ব পরবর্তী সময়ে বিনা প্রশ্নে 
গ্রহণ করা হলোনা। 

বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ অবদানের জন্য 
নেলসন মেন্ডেলাকে একজন অবিস্মরণীয় নেতা 
মনে করা হয় । কিন্তু তার জীবনের কিছু দিক যা 
একান্তই তার ব্যক্তিগত, তার সময়ের অনেক 
লোকের পছন্দ নয় । তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে 
এমন কোনো নেতা পাওয়া মুশকিল যিনি সর্বযুগে 
সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন । যুগে যুগে 


মতো অন্যরা । তাদের চরিত্রের বিস্ময়কর 


অনেক ধার্মিক ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন দেশে এসেছেন । 


গুণাবলির জন্য মানুষ তাদের স্মরণ করে, কিন্তু 


তাদের চরিত্র ছিল বিতর্কের উধ্রে, তাদের সততা 


যদি কেউ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, গতিশীল নেতৃত্ব, 
চরিত্রের সাহসিকতা, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা এবং 


ছিল দৃষ্টান্তমূলক | কিন্তু তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় 
অংশগ্রহণ করেননি । মানুষ চায় এমন আদর্শ 


স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি দিক 
বিবেচনা করে তাহলে বলা যাবে না যে, এসব 
মহৎ লোক যুগের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । 
তারা কেবলমাত্র একটি বিশেষ সময়ের জন্য 
অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়েছেন । উদাহরণস্বরূপ 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


ব্যক্তিত্ব, যিনি রক্তমাংসে গড়া, যিনি সত্য কথা 
বলেন, যিনি হিংসা-বিদ্বেষের উধের্ব, যিনি 
মানুষকে বর্ণ-ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে 
ভালোবাসেন এবং যিনি মানুষকে রাষ্ট্র 
পরিচালনাসহ সব কাজে নেতৃত্ব দিতে পারেন । 


এ ধরনের আদর্শ ব্যক্তিত্ব কী পৃথিবীতে 
এসেছিলেন? হ্যা, এসেছিলেন | এবং তাঁর নাম 
হজরত মুহাম্মদ (সা.)। পবিত্র কুরআনের ২১ 
নম্বর সুরা, ১২১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
বিশেষ মানবগোত্রের জন্য নয় । তাঁর কাছে যে 
মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তাও সর্বজনীন এবং 
সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য | পবিত্র কুরআনে 
৩৩ নম্বর সুরায় ২১ নম্বর আয়াতে আরো বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর যার 
বিশ্বাস রয়েছে এবং যে আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল 
থাকে, সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে জীবন 
পরিচালনার একটি সুন্দর আদর্শ খুঁজে পাবে । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যে সমগ্র মানবজাতির 
অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, 
তা তাঁর সব কথায় ও কাজ সুস্পষ্ট । এবং এ 
কথা ও কাজগুলোকে যদি ছাত্রদের সম্মুখে 
সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়, তা তাদের চরিত্র 
গঠনে বিশেষ অবদান রাখবে | হজরত মুহাম্মদ 
(সা.) ছিলেন একাধারে একজন আদর্শ পিতা, 
একজন আদর্শ স্বামী, একজন আদর্শ যোদ্ধা, 
একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক এবং একজন আদর্শ 
ধর্মপ্রচারক | তাঁর জীবন ও চরিত্র ইতিহাসে এত 
স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার কথা ও কাজের 
বিবরণ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । 
পবিত্র কুরআনের আদর্শে তিনি ছিলেন জীবন্ত 
নিদর্শন এবং তাকে অনুসরণ করে যে কেউ 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে মানবতার সেবা করতে পারে। 
নবীজীর একটি বড় আদর্শ যা মুসলমান, হিন্দু, 
বৌদ্ধ-খিস্টান নির্বিশেষে সব ছাত্রদের জানানো 
উচিত, তা হলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তার 
ব্যবহার । যদিও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, 
ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান (দৌন), 
সাথে খারাপ ভাষা ব্যবহার না করতে যাতে তারা 
আল্লাহর সম্পর্কে কুমন্তব্য করার অবকাশ না 
পায় । 


দেখুন: ৯ ১৭ পৃ.৯ ২-এর কলাম 


॥ তাত্তার্তহীদ ১৩ 


সী।রা।তু।ন্না।বী। সো.) 


আত্মা দেহের সমন্বয়ে মানুষ । দেহ সম্পর্কে 
জানা যায় ও উপলব্ধি করা যায় ৷ আত্মা সম্পর্কে 
তোমার প্রতিপালকের একটি “হুকুম' এবং এ 


আত্মশুদ্ধি : রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর মৌলিক শিক্ষা 


ড. আত মমুছলেহ উদ্দীন 


ভালোবাসি । তখন তাকে বলা হলো, তোমার 
ঈমান এখন পূর্ণতা লাভ করেছে । এভাবে 
সাহাবিরা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে শিক্ষা 


নয়, শুধু দেহের পরিচর্যাতেই মানুষ এখন সদা 
ব্যস্ত রয়েছে। ফলে সে কিছু সময়ের জন্য 
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভ করে । কিন্তু তা 


লাভ করে সোনার মানুষ হতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


মোটেই স্থায়ী নয়। 


পরিশুদ্ধির মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন সম্ভব । 


(১৭:৮৫) । আরবিতে রূহ ও নফস এ দুটি শব্দই 


যেমন- অযু কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার একটি 


আআর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে । নফস ব্যাপক অর্থ 
প্রদান করে, তাই এর পরিচয় ও কর্মতৎপরতা 


বিধান হলেও পবিত্রতা অর্জনের এটি একটি 
উপায় । 


বেশ বিস্তৃত । সব কিছুই আন্রাহতায়ালার হুকুমে 
হয় আর রূহ আল্লাহতায়ালার একটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ হুকুম । আল্লাহতায়ালা তাঁর এ হুকুম” 
দান করেননি । তার অন্যান্য সৃষ্টিকে মানুষের 
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়ার এটিও একটি কারণ | 

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তার এ মহৎ “হুকুম' বা 
দানও পবিত্র । এর পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখা মানুষের 
একটি প্রধান কর্তব্য । এ কর্তব্যকে আরবিতে 
“তাযকিয়াতুন নফস' তথা আত্মার পবিত্রতা রক্ষা 
নামে অভিহিত করা হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা তার 
হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পৃথিবীতে 
প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ 
করেছেন, “তিনি (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্যে 
তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যিনি 
তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তার আল- 
কুরআনের আয়াত, পবিত্র করেন তাদেরকে এবং 
তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও প্রজ্ঞা । 
পবিত্রকরণের মর্মার্থ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাদের আত্মার পরিমার্জন ও পরিশোধনের 
মাধ্যমে তাদের উন্নতি বিধান করেন । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাঁর নবুওয়তি জিন্দেগিতে নানাভাবে 
সাহাবায়ে কিরাম রো.)-কে এ শিক্ষা দিয়েছেন। 
তিনি নিজে এ শিক্ষাকে নিজের জীবনে 
প্রতিফলিত করেছেন এবং তাঁর সাহাবিদের 
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
তুলেছেন । ফলে অন্ধধকার যুগের এক বর্বর জাতি 
সুসভ্য, শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানুষে পরিণত হয়েছিল । 
কিতাবি শিক্ষার সাথে বাস্তব প্রশিক্ষণযুক্ত না হলে 
শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না । রাসূলুল্লাহ_ (সা.) 


আত্মশুদ্ধি দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি নাজাত 
ও শান্তির জন্য অপরিহার্য । আত্মশুদ্ধি লাভের 
জন্য আল কুরআনুল কারিমে ও রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর হাদিসে কিছু নীতি ও বিধানের ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে । সেগুলো বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে 
বাস্তবায়ন করা হলে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব 
হয়। সেগুলোর মূল কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে 
বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো, আল্লাহ তায়ালার 
একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো অবস্থাতে কাউকে 
তীর সাথে শরিক না করা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
পূর্ণ আনুগত্য, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব 
আমলগ্তলো নিয়মিত পালন, হালাল গ্রহণ ও 
হারাম বর্জন করা, নিষিদ্ধ কাজগুলো 
পরিত্যাগকরণ, চরিত্রবান হওয়া এ সত্য অবলম্বন 
করা, মিথ্যা পরিহার করা, আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত 
থাকা, আখিরাত অর্থাৎ বিচার দিবসে দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন, তদুপরি ষড়রিপু-কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ ও মাৎসর্ষ থেকে বেচে থাকা । এ 
কাজগ্তলো খুব কঠিন কিছু নয়। কারণ এগুলো 
মানুষের স্বভাবজাত কর্ম। এ স্বভাব 
আল্লাহতায়ালা মানুষকে দান করেছেন । আল- 
কুরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, “তুমি একনিষ্ঠ 
হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করো, 
আল্লাহতায়ালা মানুষকে সহজাত প্রকৃতিতে সৃষ্টি 
করেছেন । তাঁর এ সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। 
তুমি এই প্রকৃতির অনুসরণ করো) এটি সরল 
দীন, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না ।১ 

শুধু দুনিয়া নয়, আখিরাতের শান্তিস্তকে প্রাধান্য 
দেয়াতেই রূহ বা আত্মার তৃপ্তি অর্জিত হয় । আত্মা 


একদিন হযরত উমর (রা.)-কে বলেছিলেন, 
উমর, তুমি আমাকে কেমন ভালোবাস? উত্তরে 
হজরত উমর বলেছিলেন, আমার পরিবার পরিজন 
ও সন্তানাদি থেকে আপনাকে আমি বেশি 


আঁত্ত ও নিশ্চিত কাজের এ/তিজতি 


আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালোবেসেই সৃষ্টি 
করেছেন। কাজেই তিনি মানুষের সাথে 
ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় করতে চান। আল 
কুরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, “যারা ঈমান 
এনেছে, ২ আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা 
দৃঢ়তম | 

আত্মাই এ ভালোবাসার প্রকৃত স্থান। এ 
ভালোবাসা অর্জন মানুষের জীবনে প্রধান কাম্য 
বিষয় । কিভাবে তা হাসিল করতে হবে, সে 
সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা জানিয়েছে দিয়েছেন, “হে 
রাসূল (সা.)! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি 
আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ 
করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং 
অত্যন্তক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷” 

জীবনের এই অশান্ত ও বিপদাপন্ন অবস্থায় 
আমাদের জন্য একটি পথই খোলা রয়েছে, তা 
হলো সর্বশক্তি দিয়ে সর্বতোভাবে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ তবেই আমরা আশা 
করতে পারি মহান আল্লাহর এই প্রিয় সম্বোধনের 
“হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের 
কাছে ফিরে এসো! সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, 
আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার 
জান্নাতে প্রবেশ করো ।"* 


লেখক: সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও 
সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


১ আল-কুরআন, সূরা আর-রূম : ৩০ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১৬৫ 
ও আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৩১ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-ফজর : ২৭-২৯ 


সুমন্রণ বিভাগ 


কম্পোজ আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 


ভালোবাসি । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার 
জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাস না? তিনি না 
বলায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার ঈমান 
এখনো পূর্ণ হয়নি । কিছুক্ষণ পরেই হযরত উমর 
এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি 
আপনাকে আমার জীবনের চেয়েও অধিক 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


স্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্তাশ ঘেমো / প্তাড 
সাগ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


৫ নিচ নির্ভবতায় আরবী-উর্ূসহ সকলগরকার বই- 
স্স্থাস্” 7৫ -ঝ পুক্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


/5719991170179-06 0799195196591, 007113099_& িশ7179 
77977820151. 058989) 03930085558 


তন্ন নু এভুহা্যদ ত7/িত 
১৩, জি. এ" ভবন দ্বিভীয় তল1, আন্দরকিল্লা, গ্রাম 


আবদুল জব্বার রোহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 


* কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যিকরুল্নাহর গুরুত্ব ৬০/- * রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব ৮০/- * 
তাফসীরে আউযুবিল্লাহ বোংলা) ৬০/- * ইলমে তাসাউফের হাকীকত ১০০/- * শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা 
১৫/ * রুহের খোরাক ২০/- * সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত ৯০/- * কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের 
তত্ব ৪০/- * তোহফাতুল উশৃশাক বা প্রেমিকদের তোহফা মূল: হাজী ইমদাদুনরাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ১০০/- * চল্পিশ হাদীস ও চল্পিশ বাণী 
৩০/- * তা'লীমে হজ ও যিয়ারত (বাংলা) ৪০/- * আসরারুল আহকাম (বাংলা) মূল: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রাহ.) ৫০/- * মাহে 
রমযানের উপদেশ ৩০/- * আল-ইহসান ২০০/- * শরীয়ত ও তরীকতের আদাব ৪০/- * রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ (বাংলা) ৩৫/ * 
হৃদয়ের টানে মদীনার পানে মূল: শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ১৬০/- * জিহাদে আকবর বোংলা) মূল: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
৬০/- * বেশারাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কুরআন বোংলা) ১৫০/- * আল-মুনাবেবহাত মূল: ইমাম আহমদ বিন হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- 
* আল-আসমাউল হুসনা ৫০/- * কাদেরীয়া তরিকা ৩০/_ । 


মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী'র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী 


রচিত: * প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন ৪০/- * আম্িয়া কেরামের ইতিকথা ৩৫/- * ইসলামী জ্ঞানকোষ ১২০/- * ছাহাবা কেরামের 
জীবনকথা ৪০/- * ইতিহাসের দুর্লভ কাহিনী ৮০/- * পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ ৩০/- * ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন? 
৫০/- * উত্তম কাহিনী ৫০/_ * সহজ ইসলাম শিক্ষা ১০০/- * দরদদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/_ * ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/_ 
* বড়পীর ছাহেবের নসীহত ৪০/ * উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা ৮০/_ * মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পরিচিতি, 
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ৪০/- * কুরআন মজীদ ও মানবজাতি ৩৬/_ * ইসলামী আদর্শ ৮০/- * আদর্শ পরিবার ও বিবাহ ৩০/- * 
ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা ৩০/- * আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * পবিত্র হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস * তাফসীর শাস্ত্রের 
ইতিহাস * ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের ইতিহাস * কুরআন-হাদীসের আলোকে আদাব-আখলাক । 

অনুদিত: * আরকানুল ইসলাম (পৌচস্তস্ত) ৫০/- * করীমায়ে সা'দী * শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাহ.)-এর নসীহত ৫৫/- * শেখ 
সাদীর উপদেশীবলী ৭০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (এক) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসুল (দুই) -সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী ২৫/- * ছোটদের নবী-রাসূল (তিন) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল চোর) -সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৩০/- * রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদত পদ্ধতি -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ) * আম্দিয়া কাহিনী -সাইয়েদ আবুল হাসান 
আলী নদী (রাহ.) * পয়গামে মুহাম্মদ (সা.) -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৫০/- * নাজীতি -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৭০/- * সহজ ফিকহ 
শিক্ষা -মাওলানা শফিকুর রহমান নদভী ৫০/- * জরুরী মাসআলা-মাসায়েল -আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রোহ.) ১০০/- ঈমানের শাখা-প্রশাখা 
-ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন বায়হাকী রোহ.) ৬০/- * হৃদয়ের আলো - হাজী এমদাদুল্রাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৭০/- * ফায়সালা হাফত মাসায়েল - হাজী 
এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রাহ.) * আত্মার বাণী - হাজী এমদাদুল্রাহ মুহাজিরে মন্ধী রাহ.) ৪০/- * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গীবত -আল্লামা আবদুল হাই 
মুহাদ্দিসে লাখনতী (রাহ.) ৫০/- * আদেশ ও উপদেশ ৪০/_ * রহমতে আলম -আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলতী (রাহ.) ৩৬/- * শেখ সাদীর নসীহত 
৪০/- * উপদেশাবলী -ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- * আল-কুরআন চুড়ান্ত মুজিযা -আহমদ দিদাত ৫০/- * আল-কুরআন ও 
মানবজীবন -মাওলানা ওয়েস নগরামী নদভী * আখলাকে মুহাম্মদী (সা.) -আল্লামা কাজী সোলাইমান মনসুরপুরী (রাহ.) * কবীরা গুনাহ -ইমাম যাহাবী (রাহ.) | 
সংকলিত ও সম্পাদিত: * ইসলামী রেনেসীর অগ্রদূত : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ১৫০/- * আধ্যাত্মিক জগতের উজ্ভ্বল 
নক্ষত্র : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ৭০/- * আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) 
৭০/ * নির্বাচিত প্রবন্ধ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/- * নির্বাচিত ভাষণ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/_ 
* মলফুযাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * খুতবাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * সমর্পিত শব্দাবলী (কবিতা সংকলন-এক) 
৪০/- * বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের শানে ও স্মরণে নিবেদিত কবিতা (কবিতা সংকলন-দুই) ৪০/- * প্রশ্বোত্তরে ছ্বীন-দুনিয়া (১ম খণ্) 
৮০/ * প্রশ্নোত্তরে দীন-দুনিয়া (২য় খণ্ড) ১৫০/- * শানে হাবীবে ইলাহ উর্দু, ফারসী হামদ-নাত) ৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) 
৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই) ৬০/- * তা'লীমে মা'রিফাত -হ্যরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.) * কাসীদা বুরদা (নোমান ও গউসিয়া) 
আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই: *আনোয়ারে মুহাম্মদী (সা.) ৫০/5 * জামালে মুহাম্মদী (সা.) ৩০/_ * সীরতে গৌসে 
পাক ৩০/ * কামালে মোহাম্মদী (সা.) * সূরা ফাতেহার তাফসীর -হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ.) * মীর মোহাম্মদ 
আখতর (রোহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী -মাওলানা এম ওবাইদুল হক ৩০/- | 


আল্লামা শাহ আবদুল জববার আশ শরফ একাডেমী 


আমাদের বই ৫০% কমিশনে প্রদান করা হয় । 
বায়তুশ শরফ কমপ্রেক্স মার্কেট, ধনিয়ালাপাড়া, উ্টগ্রাম-৪১০০ 
ডাকযোগে বই পেতে হলে ঠিকানাসহ এসএমএস করুন ০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৭২৯-৭৯৫৫৬৬ 
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1888 1৮-8-8 ইভা, 
একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছে । 


বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও 
বিশ্বনবীর (সা.) আদর্শ 


ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী 


ধ্বংসযজ্ঞ এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় 
কিছুদিন আগেই সংঘটিত হয়েছিল পৃথিবীর 


ফলে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী | মানুষ চাঁদের 
দেশে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে বু আগেই এবং 


ইতিহাসের সবচেয়ে অমানুষিক বর্বরতা, ধর্ষণ ও 
নরহত্যা । 


বর্তমানে সেখানে বসবাসের যাবতীয় প্রস্তুতি 
চলছে। পাশাপাশি অব্যাহত রয়েছে মঙ্গল গ্রহে 
অভিযাত্রা । তাছাড়া বিজ্ঞানের কল্যাণে ভূ-উপগ্রহ 


লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিহিংসা ও 
জিঘাংসার শিকার হচ্ছে অগণিত নিরীহ ও 


অপমৃত্যু ঘটে, নৈতিকতা আড়ালে চলে যায় এবং 
এ সঙ্গে উপসর্গ হয়ে দেখা দেয় মদ, জুয়া, 
যৌনতা, বেলেল্লাপনা ও বেহায়াপনা, নারীপণ্যের 
অবাধ প্রসার ইত্যাদি প্রাণঘাতী রোগব্যাধি । 
পশ্চিমা জীবন ধারার দিকে লক্ষ্য করলে এটা 
স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় যে, তার সর্বা 


নিরপরাধ মুসলমান । বিশ্ব হায়েনাদের দৃষ্টিতে 


স্থাপন, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, 
কম্পিউটার, ই-মেইল, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি 
আবিষ্কার করে মানুষ পার্থৰ আরাম-আয়েশের 
চরমে পৌঁছেছে । সেই সঙ্গে কেউ কেউ নানাবিধ 
মারণাম্্ তৈরি করে তথাকথিত শান্তির নামে 
বিশ্বব্যাপী অশান্তির “স্টিম রোলার' পরিচালনা 
করছে । ইহজাগতিক ইন্ড্িয়গ্রাহ্য সুখের মোহে 
উন্নতি-অগ্রগতির নামে তারা অস্বাভাবিক ও 
অমানবিক জীবনযাপনে লিপ্ত রয়েছে । তারা 
মারণযজ্ঞের অগ্নিক্রীড়ায় উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় মত্ত 
হয়ে উঠেছে। তারা মানুষকে খতম করেই 
মানবীয় সুখ প্রতিষ্ঠার অহেতুক স্বপ্ন দেখছে। 
রাসায়নিক ও অন্যান্য মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে সবল 
জাতি দুর্বল জাতিকে নির্বিচারে নিধন করে 
চলছে । 

আমেরিকাসহ তথাকথিত শান্তির ধ্বজাধারী অন্য 
ক্ষমতালিন্সুরা প্রকৃত মানবতা বিসর্জন দিয়ে 
সন্ত্রাস দমনের নামে পৈশাচিক আনন্দে উল্লসিত 
হয়ে উঠেছে । তাদের হাতে অর্থ, তাদের নিয়ন্ত্রণে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তাদের হাতেই রয়েছে বিশ্ব 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা । বিভিন্নমুখী ঘড়যন্ত্রের 
বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আফ্রিকার কৃষ্ঠাঙ্গরা আজ 
তাদের নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত, 
ফিলিস্তিনিরা তাদের প্রিয় জন্মভূমিতে আজ পর্যন্ত 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, ফিলিস্তিন ও 
লেবানন আজ ইসরাইলের প্রতিহিংসার নির্মম 
শিকার, কাশ্ীরের অধিবাসীরা তাদের 
আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হচ্ছে 
না, রোহিঙ্গা মুসলিমরা স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত, 
আফগানিস্তান ও ইরাকে সন্ত্রাস দমনের মিথ্যা 


স্বাধীনতা প্রত্যাশী মুসলিমরা সন্ত্রাসী হিসেবে 


আপাদমস্তক এখন এমনসব মহামারীতে আক্রান্ত 
এবং অবস্থা এতটাই করুন, ভয়াবহ ও দ্রুত 


বিবেচিত হয়। অথচ ওরাই আজ পৃথিবীতে 
সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী । পশুশক্তির ধারক-বাহক 
এসব কুলাঙ্গার ভোগের নেশায় উন্মত্ত । শান্তি 
তাদের কাছ থেকে বহু দূরে । দুঃখ, যন্ত্রণা, 
উদ্বেগ, মানসিক অস্থিরতা ও ম্নায়ুবিক কষাঘাত 
থেকে মুক্তির আশায় তারা আফিম, হাশিশ, মদ, 
ইত্যাদির নেশায় বুঁদ হয়ে যন্ত্রণা নিবারণের কৃত্রিম 
আশ্রয় খুঁজছে । অসংযত ও বিকৃত যৌন সম্ভোগ, 
উচ্ছৃঙখলতা এবং ইন্দরীয়গ্রাহ্য বিলাস প্রাচুর্যের 
মধ্যে নিমগ্ন থেকে নৈতিক অবক্ষয়ে আত্মহনন 
করছে। ঘৃণ্য কামাচার ও পাপাচারের ফলে 
ঘাতকব্যাধি ও মরণব্যাধি এইডসের শিকার 
হচ্ছে। ভোগবাদী ও নৈতিকতাহীন জীবনদর্শন 
তাদের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। তারা শান্তির 
অন্বেষায় অশান্তির পথে দৌড়াচ্ছে । ধনতন্ত্র, 
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বস্তবাদ, নাস্তিক্যবাদ, 
শান্তির সন্ধান দিতে সক্ষম হয়নি । তাদের সব 
আশা ব্যর্থ করে দিয়ে সমাজতন্ত্র তো মাত্র ৭২ 
বছর বয়সে খোদ রাশিয়াতেই আত্মকবর খনন 
করেছে। 

পশ্চিমাবিশ্ব যে আজ অপ্রতিহত গতিতে ধ্বংসের 
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মূল কারণ হচ্ছে 
নিরঙ্কুশ বস্তবাদ । বস্তবাদ এমন একটি গুরুতর 


পতনোন্ুখ যে, মদ, জুয়া, এইডস, মানবিধবংসী 
সমরান্ত্র ইত্যাদি নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব এমন এক 
্বসৃষ্ট কারাগারে অসহায়ভাবে বন্দি, যা থেকে 
মুক্তির কোনো পথ আর এখন খোলা নেই । মনে 
হচ্ছে, ইউরো-মার্কিন পুঁজিবাদী সভ্যতা অত্যন্ত 
দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে মৃত্যুর দিকে । 
ইউরোপ-আমেরিকা যে আজ বিশ্ব মানবতার 
বিরুদ্ধে দানবের মতো আস্ফালন করছে, আসলে 
তা আস্ফালন নয়, বরং এটা হদমন্ত্র বিকল 
হওয়ার পূর্বলক্ষণ, মৃত্যুপূর্ববর্তী শেষ বিদায়ের 
করুণ ও মর্মীন্তিক আর্তচিৎকার । ভোগবাদের 
মদের পানীয় পশ্চিমা বিশ্বকে যে ভেতরে ভেতরে 
কতটা নিঃশেষ করে ফেলেছে তা বুঝতে বিলম্ব 
হয় না, যখন দেখা যায়, একজন মোল্লা ওমর 
কিংবা একজন ওসামা বিন লাদেনের ভয়ে তাদের 
অঢেল এশবর্য ও সমরান্ত্র সজ্জিত মসনদ থরথর 
করে কেপে ওঠে । যাহোক, শুধু ইউরোপ- 
আমেরিকার কথা নয়, গোটা পৃথিবীই এখন 
অংশীবাদ, নাস্তিকতা, প্রচণ্ড পার্থিব ক্ষুধা ও 
বেপরোয়া ভোগবাদ দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত ও 
বিপর্যস্ত যে, এই বিপন্ন আধুনিক সভ্যতার বিনাশ 
এখন নিতান্তই সময়ের ব্যাপার মাত্র । ৯ এ যেন 
এক নব্য “আইয়াম-ই-জাহেলিয়া, বা নতুন 
অন্ধকার যুগ । 

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেও বিশ্বের 


জীবনদর্শন, যা শোষণ ও নির্বিচার লুণ্ঠনকে আশ্রয় 
করে একটি প্রশস্ত কারাগার তৈরি করে মাত্র এবং 


অবস্থা এ পর্যায়ে পৌছেছিল। সমগ্র বিশ্ব তথা 
এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সব জাতি অজ্ঞতার 


যা সব মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে নিশ্চিহ 


ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। জীবন থেকে 


অজুহাতে আমেরিকা কর্তৃক সংঘটিত হয়ে গেল 


করে দিয়ে অসংখ্য মানুষকে কতিপয় অমানুষের 


বিশ্বের এ যাবৎকালের সবচেয়ে জঘন্যতম 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছিল । 


হাতে বন্দি হতে বাধ্য করে । ফলে ইনসাফের 


তাওরাত, জাবুর ও ইনজিল কিতাবের অনুসারীরা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
কিতাব বিকৃত করে অমানবিক ও অনৈতিক 


নবী । নিশ্চয়ই আপনি মহান ও সর্বোত্তম চরিত্রের 


জীবনের পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছিল | বেদ, রামায়ন, 


ওপর অধিষ্ঠিত । 


মহাভারত, উপনিষদ, আর্ধধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন 


আল্লাহর পরই মানবকুলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে 


মতবাদ, তাওবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী সবাই 


পারে না। একমাত্র সেই সমাজেই সাম্প্রদায়িকতা 
বিরাজ করতে পারে যেখানে ইসলাম পালিত হয় 
না, যেখানে সামাজিক ন্যায় বিচার নেই, যেখানে 


তাঁর মর্যাদা । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


অরষ্টার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা নেই। 


নৈতিকতা বিবর্জিত, দেহসর্বস্ব সুখ সন্ধানে নিমগ্ন 


“আপনার মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তিকে আপনার 


“সাম্প্রদায়িক শব্দটির বর্তমান সময়ের অর্থে 


ছিল । সর্বত্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 


যিকর বা আলোচনার মাধ্যমে ও স্মরণ করার 


ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনকে 


মাধ্যমে শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করেছি ॥ তিনি হলেন 


একজন মুসলমান কী করে সাম্প্রদায়িক হতে 
পারে যখন সমগ্র মানবজাতিকেই ইসলামে এক 


করে তুলেছিল চরম দুর্বিষহ । অনাচার-অবিচার, 


আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতীক বা বাস্তব নমুনা । 


দ্বন্দ্ব-কলহ, মারামারি, হানাহানি, খুন-খারাবি, 
ডাকাতি, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি অসামাজিক 
ও অনৈতিক কার্যকলাপ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার । যৌন সংযম বলতে কিছুই ছিল না। 
দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ও নারী নির্যাতন 
ছিল আভিজাত্যের মাপকাঠি । যৌন লালসা 
বলাত্কার ও নারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল । 
নামমাত্র মূল্যে নারী ও দাসদাসী হাটে-বাজারে 
বিক্রি হতো । এক কথায়, নিপীড়িত মানবতা 
আজকের মতোই গুমরে মরছিল ৷ মজলুম জনতা 
অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল একজন 
ত্রাণকর্তার | 

সেই তমসাচ্ছন্ন রজনীর ঘোর অন্ধকার কাটিয়ে 
আল্লাহ রাববুল আলামীনের অশেষ করুণায় এ 
ধরাধামে আবির্ভূত হলেন সর্বকালের সর্বযুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল, বিশ্ব মানবতার মুক্তির 
দিশারী 'রাহমাতুল্িল আলামীন “হযরত মুহাম্মদ 
(সো.)। তিনি কোনো বিশেষ কালের বা বিশেষ 
জাতির জন্য প্রেরিত হননি । তিনি এসেছেন সব 
কালের, সব দেশের, সব মানুষের মুক্তির সনদ 
নিয়ে । তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, বিশ্বমানবতার নবী 
এবং জগতের জন্য রহমতস্বরূপ | এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন: “হে 
রসুল? আমি আপনাকে জগতগুলোর জন্য 
রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি । তার প্রতি আল্লাহ 
পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় সত্য ও মিথ্যার 
মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন | 
ইরশাদ হচ্ছে: “রমজান মাস, এ মাসে অবতীর্ণ 
হয়েছে আল-কুরআন, যা বিশ্ব মানবতার জন্য 
পথপ্রদর্শক এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টিকারী উজ্জ্বল নিদর্শন । তিনি এসেছেন বিশ্ব 
মানবতার মহান শিক্ষক হিসেবে । উত্তম চারিত্রিক 
গুণাবলীকে পরিপূর্ণতাদানের জন্য, তথা পৃথিবীর 
মানুষকে আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে 
তোলার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তাকে এ পৃথিবীতে 
পাঠিয়েছেন । তিনি হলেন বিশ্বমানবতার একমাত্র 
নির্ভল আদর্শ । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন : 
নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের (সা.) মধ্যে তোমাদের 
জন্য অনুসরণীয় সর্বোন্তম আদর্শ রয়েছে ।' তাঁর 
মহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি জগতের 
শান্তি ও কল্যাণ, মুক্তি ও কামিয়াবি নিহিত 
রয়েছে। তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিকই হচ্ছে গোটা 
মাখলুকাতের জন্য উত্তম আদর্শ । তাই আল্লাহ 
তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: “হে 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


বর্ণিত আছে: উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত 
আয়শাকে (রা.) কতিপয় সাহাবি (রা.) 
রাসূলুল্লাহর (সা.) ইস্তিকালের পর তার জীবনের 
আদর্শ বা কর্মকাণ্ড বা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করার পর হজরত আয়েশা (রা.) জবাবে 
বলেছিলেন: “কানা খুলকুহু আল-কুরআন* অর্থাৎ 
তিনি ছিলেন আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতীক বা 
বাস্তব নমুনা । আর তাই আল্লাহপাক বলেন: 
“রাসুল (সা.) তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ 
কর; আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে 
বিরত থাক । 


লেখক: প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ সো.) : 
ড. এম. শমশের আলী 
১৩ পৃ €৩-এর কলামের পর 


অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি মুসলমানদের 
আচরণবিধি কী হবে, তা হজরত মুহাম্মদ (সা.) 
তার নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন । মক্কা থেকে 
মদিনায় হিজরতের পর যে রাষ্ট্র তিনি গঠন 
করেছিলেন তার ভিত্তি কী ছিল? এটাই 
এতিহাসিক “মদিনা সনদ", পৃথিবীর সর্বপ্রথম 
গঠনতন্ত্র । এই গঠনতন্ত্রের একটি ধারা ছিল যে 
বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে 
পারবে এবং কেউ অন্যের ধর্ম পালনের বিষয়ে 
বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এটা শুধুই একটা 
ধারা” ছিল না, এই ধারাটি বাস্তবায়িত করা 
হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে এত সুস্পষ্ট 
উদাহরণের পরেও কোনো মুসলমানকে 
সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কি? এ 
ছাড়াও পবিত্র কুরআনে বারবার জোর দিয়ে বলা 
হয়েছে, মানবসম্প্রদায় এক ও অভিন্ন জাতি । 
তাই যদি কোনো মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক বলা 


জাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে? 

এ কথাটি ছাত্র সম্প্রদায়কে বোঝাতে হবে, 
বর্তমান সময়ে যদি কেউ একজন আদর্শ শিক্ষক, 
একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, একজন আদর্শ 
ধর্মপ্রচারক, একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক এবং 
একজন মানবতাবাদীকে খুঁজতে চায় তাহলে তার 
অনুসন্ধান তাকে নিয়ে যাবে হজরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর কাছে । তিনি বুঝতে পারবেন যে সব 
মানুষের জন্য এবং মানুষের সব কর্মের জন্য 
নবীজী মানবজাতির আদর্শ, সর্বকালের 
অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব । এরূপ চিহ্ততকরণ শুধু 
মুসলমানই করবে না বরং যেকোনো ধর্মের যে 
কেউ বিবেকবান লোকই এটা করবে । 

জর্জ বার্নাড শ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ 
করছি: “আমি সব সময় মুহাম্মদের ধর্মকে 
উচ্চমর্যাদা দিয়েছি এর আশ্চর্য জীবনীশক্তির 
জন্য । এটিই একমাত্র ধর্ম, যার পরিবর্তনশীল 
দুনিয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা আছে বলে 
আমার মনে হয় । আর এ ধর্ম সর্ব যুগেই সমাদৃত 
হতে পারে । আমি এ বিস্ময়কর লোকটিকে 
বুঝতে চেষ্টা করেছি এবং আমার মতে তিনি 
আ্যান্টি-ক্রাইস্ট তো নয়ই বরং তাকে মানবজাতির 
ত্রাণকর্তা বলা উচিত । আমার বিশ্বাস তাঁর মতো 
একজন মানুষ যদি বর্তমান বিশ্বের একনায়ক 
হতেন তা হলে তিনি এ সমস্যাগুলোর এমন 
সমাধান দিতে সক্ষম হতেন যা পৃথিবীতে শান্তিও 
সুখ এনে দিত । মুহাম্মদের ধর্মের ব্যাপারে আমি 
এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছি যে, এটি যেমন বর্তমান 
ইউরোপে গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করেছে তেমনি 
আগামী দিনের ইউরোপেও তা গ্রহণযোগ্য হবে ॥ 
!জর্জ বার্নাড শ, দি জেনুইন ইসলাম, সিঙ্গাপুর, ভলিউম 
১, ১৯৩৬1 

যখন মানব সম্প্রদায় নানা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে 
পড়ছে এবং শিক্তিশালী' ও উগ্র" এ দু'শক্তির 
দ্ন্দে ছিন্রভিন্ন এবং নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠরা চরম 
ভয়ভীতি ও অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছে, তখন এমন 
লোকের আবির্ভাব, যিনি মানবজাতীর ত্রাণকর্তার 
অনুসারী, সবার কাছেই একটি স্বাগত সং 
হবে । সেই ব্যক্তিটি গণতন্ত্রী কী একনায়ক তাতে 


হয় তাহলে তার এটা গ্রহণ করা উচিত এবং বলা 
উচিত যে তার সম্প্রদায় সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে 
নিয়ে গঠিত । ধ্যান-ধারণা ও কাজে গোষ্ঠী- 
মানসিকতার প্রতিফলন ঘটানো কোনো 
মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব | বস্তৃত যে কেউ পবিত্র 
কুরআন পাঠ করেছেন এবং হজরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর জীবনী পাঠ করেছেন তিনি 
অনতিবিলম্বে এই উপসংহারে পৌছাবেন যে 
ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি থাকতে 


কিছু আসে যায় না, যতক্ষণ তিনি মানবতার দিকে 
দৃষ্টি রাখেন এবং আর সব কিছু ভুলে যান। 
মানবজাতির অনুকরণীয় আদর্শ নবীজী, হজরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্মমাসে মহান আল্লাহর 
কাছে আমাদের প্রার্থনা হোক মানবজাতির 
পরিত্রাণ । 


লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, সাউথইস্ট ইউনিভাসির্টি ও 
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ উন্যুক্ত 


বিশ্ববিদ্যালয় 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


শ্রমিকের অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সো.) 


মাওলানা মুফাজ্জল হুসাইন খান 


শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রদানে মহানবী (সা.) অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন । যার সাহায্যে অতি সহজেই একটি ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি তৈরি করা 
সম্ভব । যা আজকের সংঘাতমুখর পৃথিবীকে শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ থেকে 
চিরন্তন মুক্তি দিতে পারে | বিষয়টি নিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে 
একটি জিনিস পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন | তা হচ্ছে উৎপাদনের অন্যতম মূল 
দু'টি উপাদান হল শ্রম ও পুঁজি । প্রচলিত অর্থে শ্রমদাতাকে বলা হয় শ্রমিক 
এবং পুঁজিদাতাকে বলা হয় মালিক | এখানেই সৃষ্টি হয়েছে তথাকথিত শ্রমিক 
মালিক শ্রেণীর বৈষম্য । ইসলাম এ ধরনের শ্রেণী বৈষম্য মোটেই অনুমোদন 
করে না। কেননা এর ফলে শ্রমদাতা শ্রমিক ও পুঁজিদাতা মালিক শ্রেণীর 
মধ্যে একটি মনস্তাত্বিক হীনমন্যতা কাজ করে । শ্রমদাতা শ্রমিক নাম হওয়ার 
ফলে নিজেকে নিঃস্ব হতভাগ্য মনে করেন । পক্ষান্তরে পুঁজিদাতা মালিক নাম 
হওয়ার সুবাদে নিজেকে শ্রমিকের মুনিব মনে করেন এবং তাদের অনেকেই 
অনেক সময় শ্রমদাতাকে কষ্ট যন্ত্রণা দিতে কুগ্ঠাবোধ করেন না । 

ইসলাম শ্রমদাতা ও পুঁজিদাতাকে একই মর্যাদার আসনে আসীন করে । 
কেননা মানব জাতির মধ্যে সৃষ্ট শ্রেণী গোষ্ঠীর কোন মর্যাদাগত মূল্য নেই। 
বরং আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী যে যত বেশি মুত্তাকী [আল-কুরআন 
৪৯:১৩]। মহানবী (সা.) শ্রমদাতা তথা শ্রমিক এবং পুঁজিদাতার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এবং সমন্থিতভাবে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য যে সকল বিষয়ের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন 
সেগুলো হচ্ছে: তাদের উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি, মজুরী নিরূপণ, কাজের 
সময় নির্ধারণ, কাজের প্রকৃতি, লভ্যাংশের অংশীদার, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণের অধিকার, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার, ক্ষয়ক্ষতির অধিকার, চাকরির 
নিরাপত্তা, দাবি দাওয়া পেশের অধিকার ও বার্ধক্য বা অসুস্থকালীন ভাতা ও 
সামাজিক নিরাপত্তা বিধান । 

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি: 

ইসলামের মূল কথা হল, উৎপাদনের জন্য শ্রমিক ও পুঁজিদাতার মধ্যে 
পারস্পরিক একটি সম্মানজনক চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। এতে 
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে হবে । কোনরকম অস্বচ্ছতা এবং 
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দীর্ঘ সূত্রতার সুযোগ থাকবে না । এক্ষেত্রে শ্রমিকের দরিদ্বতা ও অসহায়ত্ের 
সুযোগ নেয়া যাবে না । আর চুক্তির প্রত্যেকটি ধারা যথাযথ পালন করতে 
হবে । আল্লাহতাআলা নির্দেশ করেন, ওহে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা 
তোমাদের চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পুরণ কর | [৫:১] অন্য আয়াতে বলা 
হয়েছে, তোমরা তোমাদের ওয়াদা যথাযথভাবে পুরণ কর । নিশ্চয়ই ওয়াদা 
পুরণ করার ব্যাপারে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে [১৭:৩৪] নবী 
করীম (স.) যাবতীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের টালবাহানা করাকে 
যুলুম বলেছেন [বুখারী] । 

মজুরী নিরূপণ: 

যেমনভাবে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নিরূপিত হয় শ্রমের 
মজুরীও তেমনি চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নিীতি হবে । পক্ষান্তরে 
ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নিরূপণ সূত্র হল প্রত্যেক শ্রমিকের 
প্রয়োজনানুসারে ন্যুনতম মুজরী নিরূপিত হবে যেন সে তার স্বাভাবিক 
জীবিকা নির্বাহ করতে পারে । নবী করীম (স.) বলেছেন, অধীনস্থদের 
যথাযথ খোরপোষ দিতে হবে [মুসলিম] | হযরত ওমর (রা.) শ্রমিকদের 
খোরাকী এ পরিমাণ নির্ধারণ করতেন যে পরিমাণ একজন সুস্থ সবল ব্যক্তির 
প্রয়োজন |ফতহুল বুলদান]। 

কাজের সময় নির্ধারণ: 

পূর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে তথাকথিত মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ 
শ্রমিকদের দ্বারা কাজ করাতো । ১৮৮০ সনের ১ মে আমেরিকার শিকাগো 
শহরের হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এবং প্রচলিত এই অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ সমাবেশে গুলিবর্ষণ করা হলে তাতে অনেক 
শ্রমিক হতাহত হয় । এই ঘটনার পর শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘন্টা কাজ 
করার দাবি বাস্তবায়িত হয় ৷ ইসলাম শ্রমিকদের এই মৌলিক সমস্যাটির 
অত্যন্ত সুন্দর সমাধান দিয়েছে । আমরা জানি পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান, 
আবহাওয়া ইত্যাদির তারতম্যের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতাও সমান হয় না। 
তাই একজন শ্রমিকের নিকট ততক্ষণই কাজ নেয়া যেতে পারে যতক্ষণ সে 
স্বাভাবিকভাবে কাজটি করতে পারে । কেননা আল্লাহতায়ালা আল কুরআনে 
বলেছেন কাউকে এমন কাজের দায়িত্ব আল্লাহ দেন না যা তার সাধ্যাতীত 
[২: ২৮৬] । 

কাজের প্রকৃতি: 

শ্রমিকের সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে যে কোন কাজে নিয়োগ করার স্বাধীনতা 
ইসলাম পুঁজিপতিকে দেয়নি । ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক ও পুঁজিদাতা উভয়ে 
সমমর্ধাদার অধিকারী ভাই ভাই | এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী ফিকাহ গ্রন্থ 
হেদায়া বলছে পুঁজিদাতা কি ভাবে উপকৃত হতে চায় তা নির্ধারণ করা ছাড়া 
কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা বৈধ নয় ৷ নবী করীম (সে.) বলেছেন, 
কোন শ্রমিকের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিওনা যা তার সাধ্যাতীত । আর 
যদি নেহায়েত চাপিয়ে দিতেই হয় তবে কাজটি সম্পাদনে তাকে তুমি 
নিজেও সাহায্য করবে [বুখারী]। 

লভ্যাংশের অধিকার: 

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিই সমস্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করে । কিন্তু 
ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের লভ্যাংশে অংশীদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার 
রয়েছে। নবী করীম (স.) বলেছেন, শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ 
হতেও অংশ দাও । আর আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করো না [আহমদ] । 
বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের অধিকার: 

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য হল আল্লাহর পবিত্র এক আমানত । যার সাথে 
বাসস্থানও সম্পৃক্ত | তাই স্বাস্থ্যহানিকর কিছু করা অপরাধ । ইসলাম বলে 
শ্রমিকদের জন্য এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং তাকে এমন পরিবেশে 
রাখতে হবে যাতে তার স্বাস্থ্যহানি না ঘটে | নবী করিম (স.) ও হযরত ওমর 
(রা.) নিজে ভৃত্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, রোগাক্রান্ত হলে 
তাদের চিকিৎসা করাতেন । [মুহাল্লা লিইবনে হাযম] শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
নিশ্চিত করতে বর্ণিত বিষয়সমূহ কার্ষকর করতে হবে। পক্ষান্তরে 
শ্রমিকদেরও দায়িত্ব সচেতন হয়ে ঈমান ও আমানতদারীর সাথে কাজ করে 
যেতে হবে । 


লেখক: সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 
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খান মীজানুল ইসলাম সেলিম 


যেকোনো সরকার কাঠামোর অন্যতম রাষ্্রিক ভিত্তি 
হলো সরকারের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট বা 
গোয়েন্দা দফতরপগ্ডলো । এসব দফতরের 
সাহায্যেই সরকার ১. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তী, 
২. বৈদেশিক রাষ্ট্রের বৈরী কার্ধকলাপ আগেই 
অবহিত থাকা, ৩. আত্মরক্ষামূলক বা 
আক্রমণাত্মক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সামরিক কৌশল 
ও পরিকল্পনা প্রণয়নন্ধ এ কাজগ্ডলো করে থাকে । 
আধুনিক রাষ্ট্র-নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে 
পৃথিবীর সব সাবভৌম রাষ্ট্রেই এ ধরনের উদ্দেশ্য 
পুরণকল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর গোয়েন্দা সার্ভিস বা 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয় । যেমন 
বাংলাদেশে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স 
(এনএসআই) ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফিল্ড 
ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), বর্তমানে দুর্নীতি 
দমন কমিশন (এসিসি), সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেস 
ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) | এর মধ্য থেকে ক্রাইম 
ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট হিসেবে সিআইডি ও 
এসিসি কাজ করে। কিন্তু এনএসআই ও 
ডিজিএফআই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কর্মরত আছে । এ নিবন্ধে 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কেমন ছিল সে প্রসঙ্গেই 
আলোকপাত করা হবে । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ক্রাইম-ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট এ প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সরকার কাঠামোতে আধুনিক রাষ্ট্রিক 
চিন্তাশৈলীর বহিঃপ্রকাশ ছিল । তাঁর ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্টেও আধুনিক প্রশাসনের বহিংপ্রকাশ 
লক্ষণীয় ৷ তাঁর গোয়েন্দা প্রশাসন ছিল একাধারে 
আধুনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক । 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরকারে দ:টি ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্ট ছিল। একটি হলো “তালিয়াহ', 
অন্যটি হলো উয়ুন'। সংক্ষিপ্ভাবে এ দ'টি 
গোয়েন্দা দফতর সম্পর্কে আলোকপাত করা 
যেতে পারে । 

তালিয়াহ: 

“তালিয়াহ' ছিল প্রকাশ্য গোয়েন্দা দফতর | এ 
সংগঠন বা দফতরটি প্রকাশ্য কাজ করত । 
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কাজের প্রকৃতি অনেকটাই আমাদের দেশের 


পদ্ধতিতে শক্রপক্ষ গ্রকতারের ফলে মুসলিম 


“এনএসআই'-এর মতো । ড. হামিদুল্লাহ 
তালিয়াহকে সামরিক গুপ্তচর সংস্থা বলেছেন । 


সেনাবাহিনী বদরের সব পানির উৎস (মিয়াহ-ই 
বদর) দখল করে একটি কৌশলগত সুবিধাজনক 


আমার মতে, তা সঠিক নয় । বরং এটির কাজের 
ধরন থেকে প্রমাণিত হয়, “তালিয়াহ* ছিল একটি 
আধা-সামরিক গোয়েন্দা সহস্থা। যা 
“এনএসআই'-এর মতোই সামরিকভাবে সজ্জিত 
আধাসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা । এদের কাজ 
সামরিক গোয়েন্দা বা গুপ্তচরদের অনুরূপ ছিল 
না। অর্থাৎ বাংলাদেশের “ডিজিএফআই'-এর 
মতো সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা “তালিয়াহ' নয় । 
“তালিয়াহ' সাধারণত ৩ থেকে ২০ জনের সমন্বয়ে 
গ্রুপভিত্তিক গঠিত হতো। এর সদস্যরা 
সামরিকভাবে অস্ত্রসঙ্জিত থাকত | এরা প্রকাশ্য 
দিবালোকে কাজ করত । কক্রবাহিনীর অবস্থান ও 
অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামরিক 
অভিযান শুরুর আগে পাঠানো হতো । যুদ্ধাবস্থার 
সর্বশেষ সংবাদ, সেনাবাহিনীর বিজয়বার্তা, 
সার্বক্ষণিক সংবাদ প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়ে 
জনগণকে অবহিত রাখত “তালিয়াহ" । এদের 
প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার 
সমর কৌশল নির্ধারণ করতেন ও জনগণকে 
নিরাপত্তার প্রশ্নে সচেতন রাখতেন । তাদের 
কাজের ওই প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রমাণ পেশ 
করা হলো: 

১. বদর যুদ্ধের আগে মক্কা থেকে বহির্গত কুরাইশ 
সেনাবাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য আল 
জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আলী বিন আবি তালিব, 
বাসবাস বিন আমর ও সাদ বিন আবি ওয়ান্কাস, 
এ চারজনকে নিয়ে একটি “তালিয়াহ, গঠিত 
হয়েছিল ।* 

২. তাবারি আর জুবাইর ইবনুল আওয়ামের 
নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি উসবাহ বা দল 
প্রেরণ করেছিলেন । এ দলটি এ সংবাদ প্রেরণ 
করেছিল যে, মক্কিবাহিনী আসছে এবং তাদের 
অগ্রবর্তী দলে পানি বহনকারীরা রয়েছে। 
ঘটনাক্রমে এ “তালিয়াহ”টি বদরের একটি কুপ 
পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং পানি বহনকারীদের 
(সুক্কা) ও তিনজনকে আটক করতে সক্ষম হয় । 
তাদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ও আধাসামরিক 


অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল ।১ 

৩. ৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (৬২৭ 
খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে) রাসূলুল্লাহ (সা.) 
লিহয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন । 
নিজেই এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন । এ সময় আবু 
বকর (রা.)-কে শত্রুপক্ষের খোঁজখবর আনার 
জন্য আলগাম নামক স্থান পর্যন্ত প্রেরণ করেন ।* 
৪. হুদায়বিয়াহ* অভিযানে আওস গোত্রের 
আববাস বিন বিশরের নেতৃত্বে ২০ জন 
অশ্বারোহীকে নিয়ে “তালিয়াহ* গঠন করা 
হয়েছিল । এ “তালিয়াহ' বাহিনী আশজা গোত্রের 
একজন ইহুদি গুপ্তচরকে আটক করতে সক্ষম 
হয় ৷ আটক ব্যক্তি ইহুদিদের সমর প্রস্তুতির বিশদ 
তথ্য ফাঁস করে দেয়, যা মুসলিম সেনাবাহিনীকে 
সমর-সুবিধা প্রদান করেছিল ॥ 

৫. মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী মদিনা 
ত্যাগ করার আগে রাসূলুল্লাহ (সা.) শক্রপক্ষের 
সাবাহ নামী এক মহিলা গুগ্চরের কাছ থেকে 
হাবিব বিন আবি বালতাহের লিখিত একটি পত্র 
উদ্ধারের জন্য হজরত আলী (রা.) ও যুবাইর 
(রা.)-এর নেতৃত্বে একটি “তালিয়াহ' প্রেরণ 
করেন । তারা সফল হন। ডদ্বারকৃত পত্রে 
মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযান ও আক্রমণ 
পরিকল্পনার সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত ছিল 1? 

৬. তাবুকের অভিযানে আওস গোত্রের উসায়দ 
ইবনুল হুযায়রকে মুসলমানদের জন্য একটি 
পানির উৎসস্থল খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশনা 
দেয়া হয় ।১ 

৭. মক্কার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মুসলিম 
সেনাবাহিনীর বিজয় সংবাদ মদিনার নাগরিকদের 
উদ্দেশে ঘোষণার জন্য যায়দ বিন হারিসাহ ও 
আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহকে প্রেরণ করা 
হয়েছিল |" 

৮. যাতুর রিকার সফল অভিযানের পর 
মুসলমানদের ও নিজের সুস্থাবস্থা ও মঙ্গল বার্তা 
জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) জিয়াল ইবনে 


_) আত্তার্তহীদ ১৯ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


সুরাকা আল যামুরির নেতৃত্বে একটি তালিয়াহ 
প্রেরণ করেন 1 

৯. রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পর 
সালামাহ ইবনে আসলাম আল আশ-হালির 
মাধ্যমে বিজয়ের খবর প্রেরণ করেছিলেন ।» 

১০. হুনায়নের সাফল্যের সুসংবাদ মদিনার 
নাগরিকদের জানানোর জন্য খাযরাজ গোত্রের 
নৃওয়াম বিন আওসের নেতৃত্বে তালিয়াহ প্রেরণ 
করা হয় ১০ 

উপরে বর্ণিত ১-৪ নম্বর ক্রমিকের কাজগ্তলো ছিল 
যুদ্ধকালীন শক্রপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে 
তথ্যানুসানমূলক | ৫-৬ নম্বর ক্রমিকের কাজগুলো 
ছিল রাষ্ট্রের ও নাগরিকের নিরাপত্তামূলক | ৭-১০ 
নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত কাজগ্ডলো ছিল রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা তথ্যের আদান-প্রদান 
বিষয়ক । 

জনবল কাঠামো ও গঠন: “তালিয়াহ" প্রথমত 
অঞ্চলভিত্তিতে গঠিত হতো । তারপর অঞ্চলকে 
বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত করে “তালিয়াহ' 
গঠন করা হতো । নিচে ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত 
হলো: 


অঞ্চল গোত্র সংখ্যা 
মধ্য আরব কুরাইশ ৫ 
খাযরাজ ৪ 
আওস ঙ 
কায়নুকা ১ 
উত্তর আরব কালৰ ১ 
পূর্ব আরব তামিম ১ 
পশ্চিম আরব জুহায়না ১ 
আসলাম ৫ 
কিনানা/যামুরা ১ 
দক্ষিণ আরব আযদ ১ 
মোট ১০টি গোত্র ৷ ২৬ জন 


এ ছক থেকে দেখা যায়, শতকরা ৬০ শতাংশের 
বেশি ছিল মধ্য আরব থেকে সংগৃহীত তালিয়াহ 
প্রতিনিধি | “তালিয়াহ'-এর সদস্যদের বেশিরভাগ 
সদস্যই ছিল মন্কার শেষ পর্যায়ের ও মদিনার 
প্রথম দিকের মুসলমান এবং স্বল্পসংখ্যক ছিল 
মক্কার প্রথম দিকের মুসলমান | সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তালিয়াহ গঠনে 
ভৌগোলিক দিক, বংশপরম্পরা ও ইসলামে দীক্ষা 
গ্রহণের সময়কাল বিবেচনায় নিয়েছিলেন । 


“উয়ুন' ছিল সামরিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত একটি 
গোয়েন্দা পরিদফতর । এর কাজ ছিল প্রতিপক্ষ 
সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খবরাখবর সংগ্রহ 
ও প্রতিরক্ষার দুর্বল দিকগুলো চিহিত করা। 
যুদ্ধকালীন প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনীর গতিবিধি, 
তাদের সামরিক শক্তি ও সামরিক বাহিনীর 
জনসংখ্যাগত শক্তি, তাদের পরিকল্পনা, 
যাত্রাপথের বিবরণী, ঘটনাস্থলের ও পথের 
মানচিত্র প্রণয়ন ইত্যাদি সামরিক কৌশলগত 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


বিষয়ে তথ্য সং্রহপূর্বক কেন্দ্রীয় সামরিক 


করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে শক্র পক্ষের 


কর্মকান্ডকে অবহিত করাই ছিল 'উয়ুন'-এর 
মৌলিক কাজ । এ সংস্থাটিও সামরিকভাবে 
সঙ্জিত থাকত । তবে এ পরিদফতরটি পূর্ণ 
সামরিক বাহিনীর অংশ ছিল। এ সংস্থা 


সামরিক জনবল ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে 
গোপনে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং 
তিনি সঠিক পরিসংখ্যান এনেছিলেন 1৯ 

৫. উহুদ যুদ্ধের পর পশ্চাৎপসারণরত 


ংলাদেশের “ডিজিএফআই'-এর মতো সামরিক 
বাহিনীর অংশ থেকেই সিভিল ড্রেসে বা সাধারণ 


মক্কিবাহিনীর ভবিষ্যৎ সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত আলী বিন আবি তালিব 


পোশাকে গুপ্চরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত । 
মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থায় সামরিক সাফল্য এ 


(রা.)-কে নিয়োগ করা হয় | 
৬. রাজধানী শহর দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকায় 


ধরনের গুপ্তচর সংস্থার সাফল্যের ওপর নির্ভর 


মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে শত্রুপক্ষের হামলার 


করত | মহানবী (সা.) এরূপ সংস্থার গুরুত্ব 


আশঙ্কা করছিল। অন্যদিকে পেছন দিকের 


অনুধাবন করে 'উয়ুন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন । 


ইয়াহুদি গোত্র বনু কুরাইযার হামলার আশঙ্কা 


উয়ুন'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু প্রমাণ নিমে 
পেশ করা হলো: 


ছিল। এ দুটি শক্রপক্ষের গোপন পরিকল্পনা 
অবহিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) খাওয়াত 


১. বদর যুদ্ধে “উয়ুন*-কে প্রথম ব্যবহার করেন 


ইবনে যুবাইরকে প্রেরণ করেছিলেন । তিনি তার 


মহানবী (সা.) তায়ম গোত্রের তালহা বিন 
উবায়দুল্লাহ এবং আদি গোত্রের সাইদ বিন যায়দ, 


অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে প্রতিপালন 
করেছিলেন । এর আগে ওই ইহুদি গোত্রটির 


এ দু'জন কুরাইশকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনরত 


আহ্যাবের (খন্দকের) যুদ্ধে যোগদানের খবরের 


মক্কা কাফেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের আদেশ 


সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আল যুবাইর ইবনুল 


দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়েছিল 
২. মক্কিবাহিনী বদরে উপস্থিত হওয়ার আগে 


আওয়াযকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ।৯ 
৭. অবরোধ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সো.) হুজায়ফা 


রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি “তালিয়াহ' কৃপ পর্যন্ত 


ইবনুল ইয়ামানকে কুরাইশ শিবিরে গুপ্তচর হিসেবে 


প্রেরণ করেছিলেন । মক্কিবাহিনী বদরে উপস্থিত 


প্রেরণ করেন । তিনি কুরাইশ শিবিরে ঢুকে পড়েন 


হলে '“তালিয়াহ* কর্তৃক গ্রেফতারকৃত 
পানিবাহকদের জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক তথ্য যাচাইয়ের 
জন্য দু'জন গুপ্তচর বা উয়ুন প্রেরণ করেন । এরা 


এবং আগুন জ্বালিয়ে প্রজ্বলিত আগুনের চারপাশে 
বসে থাকা শক্রপক্ষের জনবলের সঙ্গে সহজেই 
মিশে যান । তাকে কেউ চিনতে পারেনি । তার 


হলেন মক্কার প্রথমদিকের মুসলমান আম্মার বিন 


প্রবেশের পরে কুরাইশ বাহিনীর প্রধান আবু 


ফাজালাহের দুই পুত্র 
আনাস ও 
উযুন” নিযুক্ত করে 
কুরাইশ র 
সৈন্যদের সঙ্গে মিশে 
যাওয়ার জন্য প্রেরণ করা 
হয় । তারা আল আকিক 
পর্যন্ত পৌছে কুরাইশদের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে মহানবী 
(সা.)-কে ৬ 
যুদ্ধ পরিকল্পনা সঙ্গ 


অতি এ 
তিনি জানিয়েছিলেন, 
কুরাইশদের মধ্যে ৩ 
হাজারের মতো 
২ শতাধিক 


রাশ 
ী 
পি 
নর 
না 
টা 
রাশ 
বাশ 
নর 
নি 


রে 
্ 


গোত্রের 
আল হুবার ইবনুল মুনসি 
ছিলেন একজন প্রখ্যাত 
সমরবিদ | উহুদে 
মক্কিবাহিনী শিবির স্থাপন 


ফোন : 


৩০৩. কেএম ভবন (৩ তলা 
পূর্ব ার্শে, ১১, ভরা চ্টগ্রাম-৪০০০। 
০৩১-২৮৬৬১৩১, ০১৮২০-৫১৫৭৯৭ 
[77191] : 00117000155101)0)%81000,00]), 


তলা) -শাহি জামে মসজিদের 
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সুফিয়ান সেখানে হাজির হন এবং সতর্ক করেন 
যে, মুসলিম বাহিনীর গুপ্তচর তাদের মধ্যে 


হয়েছিল । এ ছাড়াও স্বল্প পরিচিত দক্ষ গুপ্তচর 
নিয়োগ প্রদানকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি-নির্ধারণী 


অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং অনুপ্রবেশ চিহত 


সিদ্ধান্তও রাসূলুল্লাহ (সা.) গ্রহণ করেছিলেন । 


করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পাশের 
লোকের পরিচয় গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন । 


মোটকথা, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সরকার 
কাঠামোতে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট আধুনিক 


এ আদেশ শোনামাত্রই হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান 
তৎক্ষণাৎ তার পাশের কুরাইশকে জেরা করা শুরু 
করেন এবং পালাক্রমে পরিচয় গ্রহণ করা শুরু 
করেন । এর ফলে তার ওপর সন্দেহ করার 
সুযোগ থাকেনি, তাকেই কুরাইশই মনে করা 
হয়েছিল। তারপর তিনি কুরাইশ বাহিনীর 
প্রত্যাহারের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সং 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সংগৃহীত তথ্যাবলি 
যথারীতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে অবহিত 
করেছিলেন 1১ 

৮. হুদায়বিয়া অভিযানকালে বুসর ইবনে 
সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মক্কায় প্রবেশে 
বাধাদানের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য 
মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল 1৯৮ 

জনবল কাঠামো গঠন : রাসূল (সা.) 'উয়ুন'-এর 
গঠন কাঠামোতে প্রথমে আঞ্চলিক বিভাজন 
আনেন এবং তারপর অঞ্চলভিত্তিক “উয়ুন”-কে 
গোত্রভিত্তিক প্রতিনিধির দ্বারা উপবিভাজন করেন । 
নু. একটি ছকের সাহায্যে অঞ্চল ও গোত্রে 
বিভাজিত “উয়ুন'-এর জনবল কাঠামো প্রদর্শিত 
হলো: 


অঞ্চল গোত্র যা 
মধ্য আরব কুরাইশ ২ 
খাযরাজ 
পূর্ব আরব হুযায়ল ১ 
কায়স আয়নাল ১ 
গাতফান ১ 
পশ্চিম আরব জুহায়না ২ 
যামুরা ৩ 
খাজুআ 
দক্ষিণ আরব আসলাম ২ 
মাযহিজ ১ 
মোট ১০টি গোত্র ১৭ জন 


ছক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম আরবের 
লোকজনকেই উয়ুন'-এ বেশি নিয়োগ করা হয়। 
এর কারণ সম্ভবত তারা কুরাইশদের কাছে কম 
পরিচিত ছিল | এদের মধ্যে পাঁচজন ছিল মক্কার 
প্রথমভাগের মুসলিম, পাঁচজন ছিল মক্কার শেষ 
দিকের মুসলমান এবং অবশিষ্ট সাতজন ছিল 
মদিনা পর্বের লোকজন । 


রষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল । এ অর্থে তার 
প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা প্রশাসন আধুনিক লোক- 
প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং তা 
অবশ্যই । 


৯ ওয়াকিদি, ৫১, তাবারি, ২য়-৪২২, ৪৩৬ 

২ তাবারি, ২য়-৪২২, ওয়াকিদি, ৫১ 

ও ওয়াকিদি, ৪র্থ অধ্যায়, ৫৩ 

৪ ইবনে সাদ, ২য়-৯৫, ওয়াকিদি, ৫৭৪ 

৫ ওয়াকিদি-৩৪০, ৩৪১ 

৬ ইয়াকুবি, তায়িখ, ২য়, ৫৮ 

* কিতাবুল মুহাববার 

” ওয়াকিদি, ১৪১, ইবনে সাদ, ২য়-১৩, তাবারি, ২য়- 
৪৫৮ 

৯ কিতাবৃন মুহাববার 

১ উসদ, ৫ম-৪৪, কিতাবুল মুহাববার-২৮৭ 

১১ ড. হামিদুল্লাহ, দি ব্যাটেলফিল্ডস, ৫৪ : ওয়াকিদি 

৯২ ওয়াকিদি, ২০৬-২০৭, ইবনে সা'দ, ২য়-৩৭ 

৯৩ ওয়াকিদি, ২০৭-২০৮ 

১» তাবারি, ২য় ৫২৭-৫২৮ 

৯৫ ওয়াকিদি-৪০৪, ইবন সাস্দা ২য়-৬৩ 

** মুসলিম, বাব আল জিহাদ, ওয়াকিদি ৪৮৯-৪৯০ 

** ওয়াকিদি, ৫৭৩, ইবনে সাস্দ, ২য়-৯৫ 

*৮ তাবারি, ৩য়-৭৩, ইবনে খালদুন, ১ম-৮১২ 


শেষ যামানার বিপর্যয়: মহানবীর 
(সা.) সতর্কবাণী : মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান 


১২ পৃ. € ৩-এর কলামের পর 


হজরত আবদুল্লাহ (া.) আরজ করলেন, 
এমতাবস্থায় আমার প্রতি কী নির্দেশ ইয়া 
রাসুলুল্লাহ সো.)? বললেন, তোমার স্বচ্ছ বিবেক 
যা সত্য বলে মনে করে সেটি ধারণ করবে এবং 
যা অন্যায় বলে বিবেচিত হয় সেটি পরিহার করে 
চলবে । অন্যায় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে, 
নিজেকে লোকজন থেকে দূরে এবং সর্বাবস্থায় মুখ 
ংযত রাখবে [তিরমিযী] । 
যাদের শক্তি আছে তাদের কর্তব্য হবে, ফিতনার 
সময় শক্রর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ 
করা এবং নিজেকে নিশ্চিত বিপদের মুখে ঠেলে 
দিয়ে হলেও ফিতনা প্রতিহত করার জন্য সচেষ্ট 
হওয়া । আর যাদের শক্তি নেই, তাদের কর্তব্য 
হবে নিজেকে এমনভাবে গুটিয়ে রাখা যেন 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'উয়ুন' 
নামক যে সামরিক গোয়েন্দা পরিদফতর সৃষ্টি 


লোকালয়ের কোলাহল তাকে স্পর্শ করতে না 
পারে । 


করেছিলেন, তাতে (ক) ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক 
দফতর প্রতিষ্ঠা (খ) আঞ্চলিক দফতরকে 
বংশপরম্পরা বা গোত্রভিত্তিক উপবিভাজন নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ গে) ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সময়কালন্ধ 
এই তিনটি বিবেচনায় এনে জনবল নিয়োগ করা 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


উম্মে মালেক বাহজিয়্যা রো.) নামী এক মহিলা 
সাহাবি বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ সো.) 
আমাদের সামনে সম্ভাব্য ফেতনার প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করলেন । আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) 
এরূপ ফেতনার সময় সর্বোন্তম লোক কারা হবে? 


বললেন, এমনসব লোক যারা পশুপালের মধ্যে 
থেকে ওগুলির পরিচর্যা এবং এতদসঙ্গে আল্লাহর 
ইবাদত করতে থাকবে । অন্য আরেক শ্রেণীর 
লোক যারা অশ্বের লাগাম ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ 
করবে । এতে শক্ররা তাকে দেখে ভয় পাবে এবং 
সেও ফেতনা সৃষ্টিকারী শত্রর হুমকিতে ভীত 
হওয়া সত্তেও দায়িত্ব পালন করে যাবে [তিরমিযী] । 
ফেতনার যুগ শুরু হওয়ার পর বাকসংযম অত্যন্ত 
জরুরি হয়ে পড়বে । কারণ অনাচার বিস্তারের 
ক্ষেত্রে দায়িতৃহীন বক্তব্য নিতান্ত ক্ষতির কারণ 
হয়ে দাঁড়াবে । 

সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 
আসা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, এমন একটা ফেতনা আসবে, যা দ্বারা 
সমগ্র আরব প্রভাবান্বিত হবে । এতে যারা নিহত 
হবে তাদের সবাই হবে জাহান্নামি । এ সময় 
মানুষের জিহবা তরবারির আঘাতের চাইতে 
অনেক বেশি তীক্ষ্ম এবং মারাত্বক বলে বিবেচিত 
হবে [তিরমিধী ও ইবনে মাজাহ] | 

ফিতনায় পতিত না হওয়াটা হবে প্রকৃতই 
সৌভাগ্যের ব্যাপার । অপরপক্ষে যারা 
দুর্ভাগ্যবশত এতে পতিত হয়েও ছবর করবে এবং 
নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে তাদেরও 
ভাগ্যবানই বলতে হবে । 

সাহাবি হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) 
বর্ণনা করেন, আমি এ কথা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি যে নিশ্চিতরূপে সেই ব্যক্তি হবে 
ভাগ্যবান, যে ফেতনা এড়িয়ে থাকতে পারবে 
(কথাটা তিনবার বললেন) আর যে ব্যক্তি 
ফেতনায় পতিত হয়েও সবর করতে পারবে 
নিতান্তই আক্ষেপের পাত্র (আবু দাউদা | 
শেষ জামানার মুসলমানদের একটা জনগোষ্ঠী 
মূর্তিপূুজক মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে 
অতঃপর তারা প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা করতে থাকবে 
এর মধ্যে আবার নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারেরও 
আবির্ভাব ঘটবে । 

সাহাবি হজরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সে পর্যন্ত 
কিয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত না আমার উম্মতেরই 
একটা জনগোষ্ঠী মুশরিক মূর্তিপূজকদের সঙ্গে 
গিয়ে হাত মেলাবে । এমনকি একটি জনগোষ্ঠী 
প্রকাশ্য মূর্তিপূজা শুরু করে দেবে । আমার 
উম্মতের মধ্যে পরপর এমন ব্রিশটি মিথ্যাবাদীর 
আবির্ভাব ঘটবে, যারা নিজেদের নবী বলে প্রচার 
করবে । অথচ আমিই খাতামুন নবীঈন, অর্থাৎ 
শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন 
না । আমার উম্মতের মধ্যে অন্তত একটা দল সব 
সময়ই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে | তারা 
প্রবল থাকবে । বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের 
কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এ অবস্থায়ই 
কেয়ামত এসে উপনীত হবে আবু দাউদ ও 
তিরমিযী] | 


লেখক: বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, সম্পাদক, মাসিক 


মদীনা 
॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


সী।রা।তু।ন্না।বী। সো.) 


শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
অনন্য রূপকার 


হাফেজ মাওলানা ড. আবদুল জলীল 


হযরত রাসুলে কারিম (সা.)-এর আগমনের আগে 


অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও জাহিলিয়াতের অন্ধকারে 
ডুবেছিল বিশ্ববাসী | নানা ধরনের অনাচার ও 


প্রতিষ্ঠা করেন । যার অন্যতম ধারা ছিল জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব অত্যাচারীর পাশে 


মুসলমানরা পরাজিত হলে পৃথিবীর বুক থেকে 
মুসলমানদের নাম-নিশানা বিলুপ্ত হয়ে যেত 


দীড়ানো | পাথেয় হারা পথিককে সাহায্য করা 


পাপাচারে জড়িয়ে পড়েছিল তারা । আরব 


প্রভৃতি । 


সম্প্রদায় যত ধরনের পাপ ও অনাচারে জড়িয়ে 


মূলত আবু জাহলের নেতৃত্বে কাফির কুরাইশরা 
সে পরিকল্পনা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিল । কিন্তু 


মক্কার বিধর্মী কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 


আল্লাহর অসীম রহমতে কাফির গোষ্ঠী 


পড়েছিল, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও শত্রুতা ছিল 


মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কিরামসহ মদিনায় 


তন্মধ্যে অন্যতম । গোত্রে গোত্রে ও সম্প্রদায়ে 
সম্প্রদায়ে মারামারি-হানাহানি ছিল তখন নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার । তাই এসব অজ্ঞানতা ও 
জাহিলিয়াত দূর করার জন্য শান্তির বাণী নিয়ে 
প্রেরিত হলেন দয়ার নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। 
প্রেরিত হলেন তিনি জাতি-ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সব 
মানুষের কল্যাণের জন্য ৷ ইরশাদ হয়েছে, “আমি 
তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত 
রূপেই প্রেরণ করেছি ।”1 

তাই দয়ার নবী গোত্র-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের 
তাবত মানুষকে অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে আহ্বান 
করেছেন সত্য ও ন্যায়ের দিকে, শান্তি ও 
কল্যাণের পথে । সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উপড়ে 
ফেলার জন্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন নানামুখী বাস্তব পদক্ষেপ । 
কথা ও কাজের মাধ্যমে তিনি সে পদক্ষেপ 
বাস্তবায়নে প্রয়াসী হন, সব ধর্মমতের প্রবক্তা 
রাসূলদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের সম্মান করে 
তিনি ঘোষণা করলেন, রাসূল (মুহাম্মদ) তার 
প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও । 
তাদের সবাই আল্লাহ, তার ফিরিশতা, তার 
কিতাব ও তার রাসূলগণে ঈমান এনেছে । তারা 
বলেন, আমরা তার রাসূলদের মধ্যে কোনো 
তারতম্য করি না ।'2 

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইলাহ তথা উপাস্যদের গালি 
দিতে তিনি নিষেধ করেছেন । ইরশাদ হয়েছে, 
আল্লাহ ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের তোমরা 
গালি দিয়ো না। কারণ তারা সীমা লঙ্ঘন করে 
অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিয়ে বসবে $ 
মূলত অন্য সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর প্রতি মহানবী 
হজরত মুহাম্মদ (সা.) যে সহিষ্কতা ও উদারতা 
প্রদর্শন করেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তার কোনো 
নজির নেই । মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি উদ্যোগী 
হয়ে “হিলফুল-ফুযুল* নামে একটি সেবা সংগঠন 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । তাদের ৭০ জন 


হিজরত করেন । সেখানে তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 


যোদ্ধা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। দয়ার নবী 


হয় শিশু ইসলামি রাষ্ট্র । সেখানে আওস-খাজরাজ 


হজরত রাসুলে কারিম (সা.) বন্দীদের সাথে 


গোত্র ছাড়াও ছিল বানু কুরায়জা, বানু নাজির, বান 
কায়নুকা প্রমুখ ইহুদি গোত্র । ছিল খিষ্টান ও 


সদ্যবহার করতে সব মুসলমানকে নির্দেশ দেন । 
ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার 


অগ্নিউপাসক জাতি | তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র 
নির্বিশেষে সবাই যেন সম্প্রীতি ও সন্তাব নিয়ে 
সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সে জন্য 
৪৭টি মতান্তরে ৫২টি শর্তসংবলিত একটি 
চুক্তিনামা তিনি প্রণয়ন করেন। ইতিহাসে যা 
“মদিনার সনদ" নামে খ্যাত । এ সনদের প্রায় 
প্রতিটি ধারায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও 
রক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও সম্প্রদায়ের 
লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক একটি 
মাইলফলক | তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এ 


কাফির ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে এক চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
রক্ষা প্রচেষ্টার এক জ্বলন্ত প্রয়াস । এ সন্ধির 
শর্তপগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রায় সবই ছিল 
মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী । 

এতদসত্তেও হজরত রাসুলে কারিম (সা.) সেসব 
শর্ত অঙ্লান বদনে মেনে নেন । তিনি চেয়েছিলেন 
প্রত্যেক সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে যার যার স্থানে 
অবস্থান করুক । অষ্টম হিজরিতে হযরত রাসূলে 
কারিম (সা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা এক রকম 


সনদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । খ্যাতনামা 


বিনা বাধায় মক্কা জয় করেন । মক্কার সব কাফির 


এতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, “মদিনার সনদ 
শুধু সে যুগেরই নয়; বরং সর্বযুগে মুহাম্মদ (সা.)- 
এর বিরাট মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে 1 
হজরত রাসূলে কারিম (সো.) মদপান ও শুকরের 
গোশত ভক্ষণ মুসলমানদের জন্য হারাম ঘোষণা 
করে তার শাস্তিও নির্ধারণ করেছিলেন । কিন্তু 
অমুসলিমদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । 
তিনি অমুসলমানদের বিয়ে-শাদি ইত্যাদি 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি । 
তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহসিদ্ধ ছিল তিনি 
তাই বহাল রেখেছিলেন । 

ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও জানমাল, 
ইজ্জত ও আবরুর হেফাজত করা মুসলমানদের 
কর্তব্য বলে তিনি ঘোষণা করেন । তিনি বলেন, 
“তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো এবং তাদের 
সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো 
হেফাযতযোগ্য ।” 

দ্বিতীয় হিজরি সালে বদর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয় 
মক্কার কাফির কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের 
মধ্যে প্রথম সফল ও ফয়সালাকর যুদ্ধ, এ যুদ্ধে 


যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবিদের নির্মম 
নির্যাতন করেছিল, তারা আজ বীর মুসলমানদের 
সামনে অসহায় অবস্থায় নত মস্তকে দাঁড়িয়ে । 
সবাই মনে মনে শঙ্কিত, না জানি কোন প্রতিশোধ 
আজ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দয়ার নবী 
রাহমাতুল্িল আলামিন সবাইকে নিঃশর্তভাবে 
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন । বললেন, 
“তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোনো অভিযোগ নেই । 
আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ 
দয়ালু | যাও, আজ তোমরা মুক্ত ।' 

ক্ষমা ও উদারতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন 
এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-প্রচেষ্টার এ নজির 
বিশ্বের কোথাও কোনো সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত 
দেখাতে পারেনি । 


লেখক: গবেষণা কর্তা, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
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বাঙালি মুসলমান জাতি হিসেবে আজও 
অনেকখানি আত্মবিস্মৃত। এই ইতিহাস বিস্মরণের 
পথ ধরেই আরো অনেকের মতো হজরত মুহাম্মদ 


১৩৭১-এ (১৯৬৪ খিস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। 
মধ্যযুগ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রসুল (সো.) 
চরিতের ধারায় এই প্রথম একজন বাঙালি 


(সা.)-এর প্রথম বাঙালি-মুসলমান মহিলা রচিত 
স্বর্গের জ্যোতি: (১৯১৬) নামের অনুপম বইটির 
কথা ভুলে গেছি আমরা । রচয়িত্রী বেগম সারা 
তয়ফুরের কথাও প্রায় কেউ মনে করেন না । আমি 


মুসলমান মহিলা রচিত রসুল (সা.)-এর জীবনীর 


প্রণিপাত । সালাম-অভিবাদন । ওহদানিয়াৎ্ 
একত্ । রাববুল আলামীন- নিখিল বিশ্বের প্রভু । 
সাহাবাগণ- সহচরগণ । কাফের ধর্মদ্ৰোহী । 
হেরেম শরীফ- কাবাগৃহ । দাওয়াত আহ্বান । 


সাক্ষাৎ পাওয়া গেল । মওলানা মোহাম্মদ আকবর 


নকীব- বার্তাবহ। মুহাজিরিন_ বাসস্থান 


খা, গোলাম মোস্তফা, এয়াকুব আলী চৌধুরী, 


পরিবর্তনকারীগণ । আনসার সাহায্যকারীগণ | 


মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মওলানা আবদুল 


লেখিকার যে সামান্য পরিচিতি সংগ্রহ করেছি, তা 

প্রথমেই যুক্ত করি । 

বেগম সারা তয়ফুর ১৮৮৮ সালে বরিশাল শহরে 

জন্গ্রহণ করেন । মাতা বদরুন্িসা বেগম (শেরে- 
ংলা এ কে ফজলুল হকের বড় বোন) তার পিতা 

মজহার হোসেন নূর আহমদ | সারা তয়ফুরের 


মালেক, খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ প্রমুখের 
গদ্যে রচিত রসুল চরিতের সঙ্গেই তুলনীয় বেগম 
সারা তয়ফুরের এই মুল্যবান রসুল-জীবনীটি । 

২. 

বেগম সারা তয়ফুরের “ন্বর্ণের জ্যোতিঃ” বইটি 


আল্লাহু আকবার- আল্লাহ মহান । দান্দান_ দন্ত 
জোশ- উত্তেজনা ৷ ওফাত মৃত্দু ৷ সাইফুল্লাহ 
আল্লাহর তরবারি | খোত্বা বক্তৃতা । ইত্তেহাদ- 
একদা । নকীব- ঘোষণাকারী | ওয়াজ-উপদেশ 
দান | কিয়ামতের দিন মানবের কর্মফলের শেষ 
বিচারের দিন। উম্মত- অনুগামীজন | 


ছোট, মাত্র ৭০ পৃষ্ঠার, কিন্তু সুলিখিত ও 
উপশিরোনাম, 


প্রকৃত নাম হুরনমিনা ফরাহ খাতুন । মাত্র আট 


সুবিন্যস্ত । পরিচ্ছেদ ফুটনোট, 


বছর বয়সে মাতৃহারা হলে শেরে-বাংলার প্রথমা 
পত্রীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন । ১৯১৪ সালে 
বিবাহ সৈয়দ মোহাম্মদ তয়ফুর (১৮৮৫-১৯৭২)- 
এর সঙ্গে। সৈয়দ মোহাম্মদ তয়ফুর ছিলেন 
ইতিহাসবিদ, 011019595 ০? 010 101791 
(১৯৫২) তার বিখ্যাত গ্রন্থ । শেরে-বাংলা এ কে 


উদ্ধৃতি, আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা অর্থ সব 
কিছুর মধ্য দিয়ে লেখিকার এমন একটি 


গোরপরস্বসমাধি উপাসক | শাহানশাহ 
রাজাধিরাজ | রহমাতুললিল আলামীন নিখিল 
্রন্মান্ডের কৃপাধার । আল-আমিন বিশ্বাসী | 
কওম- সমাজ । মেসওয়াক_ দাঁতন। 


ব্যবস্থাপনা প্রকাশিত হয়েছে, যা বইটিকে উন্নীত 
করেছে একটি শিল্পকর্মে । 


“স্বর্গের জ্যোতিঃ” প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ 
সালে । আমাদের মনে পড়ে যায়, ১৯২২ সালে 


পরিচ্ছেদগডুলোর শিরোনাম : মক্কার ইতিবৃত্ত, 
নবুয়্যৎ ও ইসলাম, হিজরত ও মদিনা, বিজয়, 


ফজলুল হকের প্রথমা পত্রীর কাছে সারা তয়ফুর 
উর্দু সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন, স্বামীর কাছে 
ইংরেজি শেখেন । সমাজসেবী হিসেবে সারা 


চরিত্র এবং অবয়ব অর্থাৎ ছয়টি মাত্র পরিচ্ছেদ । 
করেছেন লেখিকা প্রাসঙ্গিকভাবে | বইটির মধ্যে 


তয়ফুর নিখিল ভারত মহিলা সমিতি"র ঢাকা 
শাখার সঙ্গে যুক্ত হন, ঢাকার লীলা নাগ রোয়) 
প্রতিষ্ঠিত 'দীপালি সঙ্ব'-এর সঙ্গে এবং 


লেখিকা প্রদত্ত অনেক অর্থ সাধারণ পাঠকের জন্য 


কলকাতার বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান- 
এ-খাওয়াতীনে ইসলাম'-এর সঙ্গে । 
সমাজকল্যাণে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বেগম 


উপকারী শাম সিরিয়া। এরাক 
মেসোপটেমিয়া । বায়তুন্নাহ শরীফ 
আল্লাহতালার পবিত্র গৃহ । বায়তুন্রাহ- কাবাগৃহ 
কুরাইশ-বণিক । আসহাবে-ফিল 


সহচরগণ । ইন্তিকাল-পরলোক গমন | ওসিয়ৎ 


সারা তয়ফুর “কাইসার-এ-হিন্দ' উপাধি অর্জন 


অন্তিমকালীন (আদেশ বাক্য) । নিকাহ-উদ্বাহ 


করেছিলেন । উত্তরকালে অর্থাৎ দেশ বিভাগের 


উম্মাহাতুল মুমেনীন- বিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) 


পরে তিনি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অং 
নিয়েছিলেন । পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক 
হিসেবেও নাম করেন । সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর ও 


মাতাগণ অর্থাৎ হজরতের স্ত্রীবৃন্দ । ইসলাম 
আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা 
ইয়াতিম- পিতৃহীন শিশু । ঈমান-বিশ্বাস 


বেগম সারা তয়ফুরের তিন কন্যাই প্রতিষ্ঠা 


মোরাকাবান খোদীতায়ালার ধ্যান। হজরত 


পেয়েছিলেনন্ধ লুলু বিলকিস বানু, লায়লা 


জিব্বাঈল-খোদাতায়ালার বার্তাবহ প্রধান 


আর্জু্মান্দ বানু (১৯২৯-৯৫) ও মালেকা পারভিন 
বানু। 
বেগম সারা তয়ফুরের একমাত্র যে গ্রন্থটির হদিস 


ফেরেশতা | ওহী প্রত্যাদেশ । আসহাববৃন্দ- 
সঙ্গীগণ | ওয়াহদাহু লা-শরিক- এক ও অদ্ধিতীয় 
শরিকশূন্য । তওহিদ- একেশ্বরবাদ । মুয়াজ্জিন5 


আমরা পেয়েছি, তা হচ্ছে “ন্বর্গের জ্যোতি” | 


আজানদাতা অর্থাৎ যিনি উপাসনার্থে আহ্বান 


ংলা একাডেমী প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণটি ভাদ্র 
ফেব্রুয়ারি'১১ 


করেন । হাবস- আবিসিনিয়া। সিজদা 


প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা 
(কবিতা), যুগবাণী (প্রব) প্রভৃতি গ্রস্থেও বাঙালি- 
মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনেক আরবি-ফারসি 
শব্দ এ রকমভাবেই ফুটনোটে বাংলায় বুঝিয়ে 
দেয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় 
দশক থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি- 
মুসলমান যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, এসব শব্দ 
সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা গৃহীত হয়ে 
গেছে, এসব আনন্দ সংবাদ । কিন্তু যতটুকু গৃহীত 
প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, তা কি হয়েছে, এ 


প্রশ্নও জেগে ওঠে । 
উনিশ শতাব্দীর আশির দশকে আমাদের অনেক 
লেখক জন্গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের 


আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখক তারা । 
বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), সৈয়দ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৬১), এই 
দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখকদের অগ্রণী | এই দ'জনের 
লেখার ধাঁচ ছিল দু'রকমন্ধ দ'জনই লিখেছেন 
সাধুভাষায়, কিন্তু বেগম রোকেয়ার রচনায় ছিল 
ধ্ুপদস্বভাবী | 


দেখুন: » ৩৩ পৃ.» ৩-এর কলাম 
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নবীজি (সা.)-কে তার নবুওয়াতপ্রাপ্তির কথা 
জনসমক্ষে প্রচার, তার শিক্ষার সম্প্রচার এবং 
শিক্ষা গ্রহণকারীদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে 
তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল । 


[আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী (রোহ.) রচিত সীরতে মুস্তফার 


পঞ্চম খণ্ডের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ] 


মূল: আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী রোহ.) 


সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না, শুধু সেই সকল 


অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী 


হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাহ.) 


সাধারণ অবস্থা লিপিবদ্ধ করার বাসনা করছি যা 
কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি চিরকাল নিজের জন্য 
আদর্শ হিসেবে গণ্য করতে পারেন । আল্লাহ 


এমন এক দেশ যেখানে কোনো শাসন এবং 
আইন-কানুন ছিলো না। যেখানে হত্যা এবং 
রক্তের হোলিখেলা একটি সাধারণ ব্যাপার ছিলো । 


তা'আলা ইরশাদ করেন, “রাসূলের মধ্যে 
তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা বিদ্যামান 1" 
সাইয়্যেদেনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মি 


যেখানকার অধিবাসীদের হিংস্রতা বন্য প্রাণীর 


ছিলেন । নবুওয়াত প্রাপ্তি কাল পর্যন্ত কোনো 


সাথে তুলনা করা যেতো । মুর্খতায় ও বর্বরতায় 
পশুদের থেকেও নিকৃষ্ট ছিলো । তাদের সামনে 


আলেমের সঙ্গ লাভ করা তার ভাগ্যে জুটেনি । 
তীর চালনা, ঘোড় সওয়ারী, বর্শা নিক্ষেপ, কবিতা 


এমন দাবি উপস্থাপন করা সহজসাধ্য ছিলো না। 
সমগ্র বিশ্বের কাছে আশ্মজনক এবং সকল 


আবৃতি, গীতি কাব্য, বংশ গাথাত সে যুগে এমন 
বিষয়ের অন্তভুর্ত ছিলো যা শরীফ বংশের 


সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে 
বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতো, তারপরও এই 
দাবি এমন অবস্থায় যেখানে প্রতিষ্ঠিত করা আল্লাহ 
পাকের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব ছিলো না, যেখানে 


প্রত্যেকটি যুবক খ্যাতি অর্জন ও সম্মান লাভের 
জন্য বিশেষভাবে শিখে নিতেন । এগুলো না 
শিখলে কেউ সমাজে বা দেশে সম্মান ও খ্যাতি 
লাভ করতে সক্ষম হতেন না। নবীজী (সা.) এ 


লাখ লাখ মানুষ তাদের সাধ্যমত এর নির্মূলকল্পে 
মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সম্পদ দিয়ে 
বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যেতো । 
নবী সো.)-এর চরিত্র, গুণাবলী ও প্রশংসনীয় 
আচরণ এমন উজ্জ্বল যেমন বালুকার ওপর 
খোদাই করা এবং প্রতীয়মান হয় যে, 
অত্যাচারিত, নিম্পোষিত, নিরুপায় অবস্তার 
মধ্যেও একই রকমের দরিদ্র জীবন যাপন করা 
একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব যার অন্তরে এশ্বরিক 
প্রভাব বিদ্যমান ছিলো এবং যাঁকে দুনিয়ার সকল 
প্রকার লোভ-মোহ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছিলো । 

নবীজীর জীবনের মুবারক ঘটনাবলী প্রত্যেক দেশ 
এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 
উৎকৃষ্ট নমুনা এবং উদাহরণ | এই অধ্যায়ে আমি 


রি 
০৫% ৮& 


সংক্ষিপ্ত আকারে নবীজী চরিত্র যা- *৪৫ 1 91) 
./২১১৫ ০26৯ এই বাক্যের মধ্যে প্রতীয়মান 
হয়- লিপিবদ্ধ করছি । 


মুহাম্মদী চরিত্র এমন একটি বিষয় যে, এখন 
সর্বোৎকৃষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের অভ্যাস, চরত্রি, 
আচরণ এবং গুণাবলী প্রকাশের ব্যাপারে 
উদাহরণস্বরূপ বিবেচিত হয়ে থাকে । 

আমি এখানে নবুওয়াতের কামালাত বা পূর্ণতা 
এবং সাহাবীগণের ওপর তার প্রভাবের বিশেষত 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


সকল বিষয়ের কোনোটিও অর্জন করেন নিন বা 
কারো কাছে তিনি এ সবের জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করেন নি। 

নবীজী (সা.) সম্বন্ধে ফ্রান্সের প্রফেসর সিদের 
লিখেছেন- “নবীজী ছিলেন হাসিমুখ, বন্ধু 
ভাবাপন্ন, অধিকাংশ সময়ে নীরব এবং অধিক 
যিকিরকারী । মিথ্যা থেকে দুরে, বেহুদা থেকে 
সংশ্রবহীন, ন্যায়বিচারক এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানের 
অধিকারী | বিচারের সময় নবীজীর কাছে নিকট 
ও পর সবাই সমান ছিলেন। মিসকীনদের 
ভালোবাসতেন, গরীবদের সঙ্গে থাকতে আনন্দ 
পেতেন । কোনো ফকীরকে তার দরিদ্রতার কারণে 
ছোট মনে করতেন না এবং বাদশাহকে তার 
বাদশাহীর কারণে বড় মনে করতেন না। তার 
পার্থ উপবেশনকারীদেরকে বন্ধু জ্ঞান করতেন । 
মুরখখদের অত্যাচারে ধের্য ধারণ করতেন, কারও 
নিকট থেকে নিজে কখনও পৃথক হয়ে যেতেন না 
যতক্ষণ তিনি নিজে চলে না যেতেন । সাহাবাদের 
সাথে প্রগাঢ় মহব্বত রাখতেন সাদা যমীনের 
ওপর (কোনো বিছানা ও গদি ছাড়া) উপবেশন 
করতেন । নিজের জুতার ফিতা নিজেই লাগাতেন, 
নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন ।৩ শত্রু ও 
কাফেরদের সাথে হাসি মুখে মেলামেশা 
করতেন । 


লিখেছেন, নবীজী নিজেই গৃহপালিত পশু- 
পাক্ষীদের খাদ্য খাওয়াতেন, উট বাধতেন, ঘর 
পরিস্কার করতেন, গাভীর দুধ দোহন করতেন, 
খাদেমদের সাথে একত্রে বসে খেতেন, চাকরদের 
ছোট-বড়, ইতর, ভদ্র সকলকে তিনি প্রথমে 
সালাম দিতেন, যে কেউ সাথে থাকতেন তার 
হাতে হাত দিয়ে চলতেন, প্রভূ কিংবা গোলাম, 
হাবশী বা তুকী কাউকেও পার্থক্য করতেন না, 
দিনের বা রাতের একই পোশাক ছিলো, যত 
গরিব বা নীচু বংশের লোক হোক না কেন 
দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করতেন, যে কোনো 
খাদ্য সামনে হাজির করা হতো তিনি অত্যন্ত 
আগ্রহ ভরে তা খেয়ে নিতেন, রাতের খাদ্য থেকে 
সকালের জন্য এবং সকালের খাদ্য থেকে রাতের 
জন্য তুলে রাখতেন না। উৎকৃষ্ট চরিত্র, দয়ার 
স্বভাব, হাস্যেজ্বল মুখ অথচ হাসতেন না 
চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন তবে ভীত-সন্তস্ত থাকতেন না 
বিনয়ী ছিলেন কিন্তু দুর্বল ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় 
ছিলেন কিন্তু রুক্ষ ছিলেন না, দাতা চিলেন কিন্তু 
অমিতব্যয়ী ছিলেন না । প্রত্যেককে দয়া করতেন 
কারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করতেন না। মাথা 
সর্বদা অবনত রাখতেন | 
হাকীমুল উম্মত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী 
(রহ.) লিখেছেন, যে কোনো ব্যক্তি একবার 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে আসতেন 
তিনি বিহবল হয়ে পড়তেন । কেউ পাশে এসে 
বসলে আত্মবিস্তৃত হয়ে যেতেন ।* 

আত্মীয় এবং গোলামদের ওপর অত্যন্ত দয়ার 
ছিলেন । হযরত আনাস রো.) দশ বছর পর্যন্ত 
নবীজিকে সেবা-যত্র করেছিলেন । এই দীর্ঘ 
সময়ের মধ্যে কখনও তাকে উহ" শব্দটুকু বলেন 
নি। পবিত্র মুখ দিয়ে কখনও কোনো অশ্লীল কথা 
বা গালি বের হতো না। কারও ওপর অভিশাপ 
দিতেন না। অপরের দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-ব্যাধির 
ওপর অত্যন্ত ধৈর্ধ্যশীল ছিলেন । আল্লাহর সৃষ্টির 
ওপর অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন । প্রত্যেকটি 
জিনিস এবং প্রত্যেকটি মানুষের গুরুত্ব ও মর্ধাদার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 
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প্রতি তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন । বিশ্ব প্রভুর প্রতি 
সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন । 


দিলেন, এ হচ্ছে দয়া-মায়া। আল্লাহ পাক 
মানুষের অন্তরে এই দয়া-মায়া ভরে দিয়েছেন ।১ 


সহীহ বুখারীতে আছে: নবীজী (সা.) আল্লাহর 
ভক্তদের সুসংবাদ শুনাতেন,' পাপীদের দুঃসং 

দিতেন । পথভ্রষ্টদের পথে আনার জন্য সাহায্য 
করতেন । আল্লাহর বান্দা হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) 
সকল কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতেন । 
তিনি বদমেযাজী রুক্ষ ভাষী ছিলেন না । চিৎকার 
করে কথা বলতেন না । অন্যায় কাজের প্রতিশোধ 


একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) 

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কুরআন মজীদ 

শুনাতে ছিলেন। যখন এই আয়াত পর্যন্ত 

পৌছলেন, 
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এমনিতেই নিতেন না । ক্ষমা প্রার্থীদের ক্ষমা করে 


“কেমন হবে, যে দিন আল্লাহ পাক প্রত্যেক 


দিতেন । পাগীদের ক্ষমা করে দিতেন । তার কাজ 


সম্প্রদায়ের জন্য একজন করে সাক্ষী দীড় 


ছিলো বাকা পথের লোকদের সোজা পথে নিয়ে 
আসা । তার শিক্ষায় অন্ধজনে দৃষ্টি, কালা লোকে 


করাবেন এবং আপনাকে সকল উম্মতের জন্য 
সাক্ষী হিসেবে দীড় করাবো?১, 


শ্রবণ শক্তি ফিরে পেতেন এবং অলস মস্তিষ্কের 


বললেন, দীড়াও | হযরত ইবনে মাসউদ চোখ 


লোকদের মনের পর্দা দূরিভূত হয়ে যেতো, হযরত 


তুলে তাকালেন । নবীজীর দু'চোখ ভরে অশ্রু 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সকল সৌন্দর্যের 
প্রতীক । সকল উৎকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারী । প্রশস্তি 
ছিলো তার পোশাক । পূণ্য করা ছিলো তার 
অভ্যাস । তাকওয়া ছিলো গোপন বিষয় । 
কথাবার্তা ছিলো বিজ্ঞানময় বা যুক্তিপূর্ণ, 
ন্যায়বিচার ছিলো তার জীবনী । তার শরীয়ত 
পূর্ণটাই ছিলো নির্ভুল এবং সঠিক । মিল্লাত ছিলো 
ইসলাম | হেদায়াত ছিলো পথনির্দেশক | অজ্ঞতা 
দুরিভূতকারী | অখ্যাতকে খ্যাতিমানকারী, কমকে 
বেশি গরিবকে ধনীতে রূপান্তরকারী । 

চুপ থাকা এবং কথা বলা 

নবীজি অধিকাংশ সময়ে চুপ থাকতেন । প্রয়োজন 
ছাড়া কথাবার্তা বলতেন না। নবীজি অত্যন্ত 
মিষ্টভামী এবং সুবক্তা ছিলেন। কথার মধ্যে 
কোনো জড়তা ছিলোনা । তার আলোচনা এমন 
প্রাঞ্জল হতো যে, শ্রবণকারীর আন্তরাআা পর্যন্ত 
বিগলিত হয়ে যেতো । হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর গুণাবলী এমন স্বতঃ্সিদ্ধ ছিলো যে, 
বিরুদ্ধবাদী এমনকি শক্ররাও পর্যন্ত সাক্ষী দিতো । 
মুর্খ শক্ররা একে যাদু- টোনা বলে রটনা করতো | 
নবীজীর কথোপকথনে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে 
কোনো প্রকার গড়মিল ছিলো না । তিনি শব্দগুলো 
এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যে, শ্রোতাগণ ইচ্ছা 
করলে শব্দগুলো গণনা করতেন পারতেন ৮ 
হাসি এবং কান্না 

নবীজী কখনও অস্রহাসি পছন্দ করতেন না বা 
নিজেও হাসতেন না । মুচকি হাসি ছিলো তার 
অভ্যাস | তাহাজ্জুদ নামাযে নবীজী কখনও কেঁদে 
ফেলতেন । কখনও কোনো অন্তরঙ্গ ব্যক্তি মারা 
গেলে তার চোখ অশ্র-সজল হয়ে যেতো । 
নবীজীর একমাত্র পুত্র সন্তান ইবরাহীম দুঞ্ধপোষ্য 
অবস্থায় ইনতিকাল করেন । যখন তাকে কবরে 
রাখা হয়, তখন নবীজীর চোখে অশ্রু ভরে 
গিয়েছিলো । বলেছিলেন, চোখ অশ্রু সিক্ত, হৃদয় 
দুঃখ ভারাক্রান্ত তবুও আমার প্রতিপালকের যা 
পছন্দ তাই বলছি, হে ইবরাহীম! তোমার জন্য 
আমি অত্যন্ত বেদনাহত ৯ 

একদিন নবীজী তার বিদেহী নাতনীকে (জয়নাব 
কন্যা) কোলে তুলে নিলেন । তখন তার চোখ দুটি 
অশ্রু সিক্ত হয়ে গেলো । হযরত সা'দ আরজ 
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! এ কি? উত্তর 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


গড়িয়ে পড়ছে ।৯ 

খাদ্য সন্বদ্ধে উপদেশ 

নবীজী রাতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাতে নিষেধ 
করতেন এবং এমন করা বৃদ্ধ হওয়ার কারণ বলে 
উল্লেখ করতেন 1৮ খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে 
শয়ন করতে নিষেধ করতেন ।+* কম খাদ্যের জন্য 
উৎসাহিত করতেন । বলতেন, পেটের এক 
তৃতীয়াংশ খাদ্যের, এক-তৃতীয়াংশ পানির এবং 
এক-তৃতীয়াংশ পেটের জন্য খোলা রাখা 
উচিত 1 ফল, তরকারী খাওয়া পেটের জন্য 
প্রতিষেধক বলে অভিমত ব্যক্ত করতেন | 

রোগ এবং রোগী 

অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে সাবধান থাকতে এবং 
সুস্থ ব্যক্তিদেরকে তাদের থেকে সাবধান থাকতে 
উপদেশ দিতেন ।১' রোগীকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের 
কাছে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিতেন” এবং 
সংযমী হয়ে চলার জন্যে বলতেন ৯৯ 

হাতুড়ে ডাক্তার 

অজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসা করতে নিষেধ করতেন 
এবং তাকে রোগীর কোন ক্ষতির জন্য দায়ী 
করতেন 1৯ 

হারাম বস্তু উষধ হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ 
করতেন ৷ বলতেন, আল্লাহ পাক হারাম বস্তর 
মধ্যে তোমার কোনো শেফা বা আরোগ্য 
রাখেননি 1৯ 

সাহাবাগণের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়তেন 
নবীজী তাকে দেখতে যেতেন । রোগীর কাছে 
করতেন, কোন জিনিস তার মন চাচ্ছে । যদি তা 
রোগীর জন্য ক্ষতিকারক না হতো, তিনি ব্যবস্তা 
করতেন | জনৈক ইহুদী শিশু রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর দরবারে আসা-যাওয়া করতো | নবীজী তার 
অসুখেও দেখতে গিয়েছিলেন ।৯ 

চিকিৎসা 

অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ও্ষধ 
খেতেন এবং অন্যদের রোগেও চিকিৎসা করতে 
বলতেন, “হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা করাও, 
কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেক রোগের ওঁষধ 
নির্ধারণ করেছেন শুধু একটি রোগ ব্যতীত । 
লোকে জিজ্ঞাসা করলেন, উহা কি? বললেন, 
বার্ধক্য 1২৩ 


খুতবা দান 
মাটিতে অথবা মিম্বারের ওপর দীড়িয়ে অথাব 
উটের ওপর সওয়ার হয়ে নবীজী খুতবা দান 
করতেন । খুতবার শুরু হতো তাশাহ্হুদ দ্বারা এবং 
শেষ হতো মাগফিরাত কামনার মাধ্যমে | খুতবার 
মধ্যে করআন মজীদ অবশ্যই থাকতো । 
ইসলামের বিধান শিক্ষা খুতবার মধ্যে স্থান 
পেতো: “খুতবার মধ্যে এমনসব কথা অবশ্যই 
বর্ণনা করা হতো যা মুসলমানদের প্রয়োজনে 
আসতো এবং স্থান-কাল অনুযায়ী খুতবার মধ্যে 
সবকিছুই বর্ণনা করা হতো 1” 

এ ধরনের খুতবা শুধু জুমার দিনেই নিদিষ্ট 
থাকতো না, বরং যখনই সুযোগ এবং প্রয়োজন 
দেখা দিতো তখনই নবীজী লোকদের উদ্দেশ্যে 
উপস্থাপন করতেন । 

খুতবার সময় কখনও হাতে আসা" বা লাঠি 
থাকতো । কখনও ধুনকের ওপর ভর দিয়ে বক্তব্য 
পেশ করতেন । খুতবার সময় খখনও হাতে 
তলোয়ার থাকতো না বা তার ওপর ভরও দিতেন 
না। 

আল্লামা ইবনুল কাইউম বলেন, “অজ্ঞ লোকদের 
বক্তব্য ছিলো, নবীজী (সা.) মিম্বরের ওপর 
তলোয়ার নিয়ে দীড়াতেন | কথার ইঙ্গিত ছিলো, 
দ্বীন তলোয়ারের জোরেই কায়েম হয়েছে । তিনি 
বলেন, মুর্খদের একথা মিথ্যা (১) তলোয়ারের 
ওপর ভর দিয়ে খুতবা দেওয়ার কোনো প্রমাণ 
নেই । (২) খতুবা দেওয়ার প্রচলন মদীনাতেই 
শুরু হয়েছিলো । আর মদীনা বিজয় হয়েছিলো 
কুরআন দ্বারা, তলোয়ার দ্বারা নয় । তিনি আরও 
বলেন, দ্বীন তো অহীর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে 1৫ 

সাদকা হাদিয়া 

সাদকার কোনো জিনিস কখনও ব্যবহার করতেন 
না। অবশ্য হাদিয়া গ্রহণ করতেন । অকৃতিম 
সাহাবাগণ খিস্টান এবং ইহুদীদের প্রেরিত 
উপহার সামগ্রী গ্রহণ করতেন এবং তাদের জন্য 
নিজেই উপহার প্রেরণ করতেন । 
মিসরের বাদশাহ মুকাওকাস মতির প্রেরিত 
খচ্চরের ওপর নবীজী আরোহণ করেছেন 
হুনাইনের যুদ্ধে নবীজী এই খচ্চরের আরোহী 
ছিলেন । অথচ আমের বিন মালেকের প্রেরিত 
ঘোড়া গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, 
আমি মুশরিকের নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করি 
না ২৩ 

যে সকল মুল্যবান উপহার সামগ্রী হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসতো তিনি 
সাহাবীদের মধ্যে তা সব ভাগ-বন্টন করে 
দিতেন । 

নিজের প্রশংসা 

নিজের এমন কোনো প্রশংসা যা অন্য নবীদের 
ছোট করা হয় নবীজী কখনও করতেন না । তিনি 
বলতেন, “নবীদের ব্যাপারে এমন কোন পন্থা 
অবলম্বন করো না যাতে একজন অপর জনের 
কাছে ছোট করা হয় ২ 

নবীজী এক বিবাহ বাড়িতে গিয়েছিলেন । সেখানে 
ছোট ছোট মেয়েরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের 
এঁতিহাসিক কৃর্তিকলাপ সম্বন্ধে গান গাইতে 


| তাত্তার্তহীদ ২৫ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
ছিলো । তারা গাইল, “আমাদের মধ্যে এমন 


জানো । আমি যখন কোনো দ্বীনের কাজের কথা 


একজন নবী আছে যিনি কালকের কথা আজ বলে 
দিতে পারেন । নবীজী বললেন, এমন কথা বলো 
না”, পূর্বে যা গাইতে ছিলে তাই গাও । 

সত্য প্রকাশ অথবা সাধারণ বিশ্বাসের 
সংশোধন সাধন 

রাসূল তনয় সাইয়্যেদেনা ইবরাহীম ইনতিকাল 
করেন । সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো । লোকে 
বলাবলি শুরু করেছিলো যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর 


বলি তোমরা তার অনুসরণ করবে | 

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা 

নবীজী শিশুদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় 
আস্সালামু আলাইকুম বলতেন ।* তাদের মাথায় 
হাত রাখতেন এবং কোলে তুলে নিতেন । 

বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতি 

মক্কা বিজয়ের পর হযরত আবু বরক সিদ্দীক 
রো.) তীর বৃদ্ধ অক্ষম দৃষ্টিশক্তিহীন পিতাকে 


কারণেই সূর্যগ্রহণ লেগেছে । নবীজী লোকের 
সামনে দীড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন, 


ইসলামের দীক্ষিত করার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নিকট নিয়ে যান | নবীজী তাকে দেখে 


চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ কারও জন্ম-মৃত্যুর কারণে 
সংঘটিত হয় না।৯ 

জনগণের সুবিধা বিবেচনা 

কুরাইশগণ ইসলামের পূর্বে যখন কাবা ঘরের 
দালান নির্মাণ করে তখন তারা ইবরাহিমী 
দেয় এবং কুরছি এমন উচু করে যে, মই স্থাপনের 
প্রয়োজন হয় । কাবা ঘরের দরজাও একটি রাখে । 
নবীজী একদিন হযরত আয়েশাকে (রা.) বলেন, 
'অল্প দিন হলো কুরাইশগণ মুসলমান হয়েছে 
নতুবা আমি প্রাসাদটি ধ্বংস করে দিতাম | কাবা 
ঘরের দু'টি দরজা রাখতাম । একটি আসার জন্য 
একটি যাওয়ার জন্য 1” 

মুনাফেকের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যখন সীমা ছাড়িয়ে 
যেতে লাগলো তখন উমর ফারুক রা. আরজ 
করলেন, ওদের হত্যা করে ফেলা উচিত । নবীজী 
বললেন, না (অজ্ঞ লোকেরা বলবে, মুহাম্মদ তার 
বন্ধুদের হত্যা করা শুরু করেছে)। 

মনুষ্যত্ব ও নবুওয়াত 

নবীজী যে নির্দেশসমূহ রাসূল হিসেবে প্রাপ্ত হতেন 
এবং মানুষ হিসেবে যেগুলো সমাধা করতেন 
পৃথক পৃথকভাবে দেখাবার চেষ্টা করতেন । 

একদা বলেন, আমি মানুষ । আমার কাছে অনেক 
বিচার-সালিশ আসে | কোনে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে 
পক্ষের চেয়ে সুন্দর করে তার দাবি প্রমাণ করে 
থাকে । ফলে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সে ব্যক্তির 
বক্তব্য সঠিক এবং আমি তার পক্ষেই রায় দিয়ে 
থাকি । অতঃপর কোনো ব্যক্তি যদি কোনো 
মুসলমানের অংশ থেকে এবং রায়ের কারণে কিছু 
লাভবান হয়ে যায় তাহলে সে যেন মনে করে, এ 
এক টুকুরো আগুন । ইচ্ছা করলে সে নিতে পারে 
আবার ইচ্ছা করলে ত্যাগ করতে পারে ।১ 
বুহাইরা দাসীর নিকট নবীজী তার স্বামী মুগীছ 
সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিলেন । যার নিকট থেকে 
তিনি মুক্ত হয়েছিলেন । বুহাইরা জিজ্ঞেস করলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ 
করছেন? তিনি বললেন, না। আমি সুপারিশ 
করছি। তিনি বললেন, মুগীছকে আমার দরকার 
নেই ১২ 

মদীনার লোকেরা পুরুষ খেজুরের রেণু মাদী 
খেজুরের ওপর দিতেন । নবীজী বললেন, এর 
দরকার কী? মদীনাবাসী এ অভ্যাস বাদ দিলেন 
ফলে গাছে ফল কম ধরলো । লোকে নবীজীর 
নিকট এসে অভিযোগ তুললেন । তিনি বললেন, 
দুনিয়ার কাজ তোমরাই আমার চেয়ে ভালো 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


বললেন, তুমি বৃদ্ধকে কেন কষ্ট দিলে, আমি 
নিজেই তার নিকট যেতাম । 

সন্ত্ান্ত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন 

হযরত সা'দ বিন মায়াজ (রা.)-কে যিনি খন্দকের 
যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন ইহুদী বনু কুরাইজা 
সম্প্রদায় তাকে বিচারক মনোনীত করে আহবান 
জানিয়েছিলো । তিনি যখন মসজিদ পর্যন্ত 
আসলেন তখন নবীজি আউস সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভুক্ত সাহাবাগণকে বললেন, “তোমাদের 
নেতার সম্মানে এগিয়ে যাও ।”৪ এক লোক 
এগিয়ে গেলেন । তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে 
আসলেন । 

হযরত হাসসান বিন সাবেত ইসলামের সমর্থনে 
এবং শক্রদের উত্তরে কবিতা লিখে আনতেন । 
তার জন্য মসজিদে নববীর মিম্বর ছেড়ে দেওয়া 
হতো । তিনি সেই মিম্বারে উঠে কবিতা পাঠ 
করতেন । 

সেবকদের জন্য দোয়া 

হযরত আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ 
মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে ছিলেন । 
এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কোনো দিন বলেন 
নি যে, তুমি এ কাজ কেন করো নি, বরং একদিন 
তিনি দোয়া করেছিলেন, “হে প্রভু! তাকে ধন- 
সম্পদ বেশি করে দাও, সন্তান বেশি করে দাও 
এবং যা কিছু তাকে দেবে তাতে বরকতও 
দাও 1৮5৫ 

ভদ্রতা ও নম্রতা 

১. নবীজী কখনও মজলিসে পা লম্বা করে বসতেন 
না। ২. কারও সাথে দেখা হলে প্রথমে নিজেই 
সালাম করতেন । ৩. মুসাফাহা করার জন্য 
নিজেই প্রথমে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ৪. 
সাহাবাগণকে কুনিয়াত বা উপনামে ডাকতেন 
(আরবে সম্মানের সাথে ডাকার জন্য এই নিয়ম 
চালু আছে) । ৫. কারও কথা কখনও অবহেলা 
করতেন না। ৬. নফল নামাযরত অবস্থায় যদি 
কেউ তার পাশে এসে বসতেন তিনি নামায 
সংক্ষিপ্ত করে দিতেন । তার প্রয়োজন মিটিয়ে 
দিয়ে পুনরায় নামাযে মনোনিবেশ করতেন | ৭. 
অধিকাংশ সময় হাসি মুখে থাকতেন ১ ৮. 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি উটনীর নাম 
ছিলো উদবা | কোনো প্রাণী তার আগে যেতে 
পারতো না। একদিন জনৈক বেদুঈন একটি 
সওয়ারীতে চড়ে রাসূলুল্লাহ(সা.)-এর আগে চলে 
গেলো । মুসলমানদের কাছে বিষয়টি খুবই 
বিরক্তিকর ও অসম্মানের বলে মনে হলো । নবীজী 
বললেন, “পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান হচ্ছে, 


কাউকেও উপরে তুললে তাকে নামিয়েও দেন 1”? 
৯. জনৈক ব্যক্তি আগমন করলেন। তিনি 
নবীজীকে এ্। 45 ৫ উচ্চ মর্যাদাসম্পনন সৃষ্টি বলে 
সম্বোধন করলেন | নবীজী বললেন, “এ সম্মান 
তো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 1” ১০. জনৈক 
ব্যক্তি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন । তিনি 
নবীজীর ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন । নবীজী বললেন, 
“কোনো ভয়ের কারণ নাই । আমি বাদশাহ নেই । 
আমি কুরাইশ বংশের একজন নারীর সন্তান যিনি 
শুকনা গোশত খেতেন ।”৯ 

নম্রতা ও বিনয় 

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, 

১. হযরত রাসূলুল্লাহর ন্যায় উত্তম চরিত্রের মানুষ 
আর কেউ ছিলেন না। তাকে কোনো সাহাবী 
ডাকুন বা বাড়ির লোক ডাকুন, নবীজী তার উত্তরে 
লাব্বায়েক (জী আছি) বলতেন ।* 

২. নফল হবাদত চুপে চুপে আদায় করতেন । 
যাতে উম্মতের জন্য এই পরিমাণ ইবাদত 
কষ্টসাধ্য না হয়ে পড়ে । 

৩. কোনো ব্যাপারে যদি দু"টি অবস্থার সৃষ্টি হতো 
তাহলে তিনি সহজ পন্থাটাই অবলম্বন করতেন ।*১ 
৪. আল্লাহ পাকের দরবারে অঙ্গীকার করেছিলেন 
যে, আমি যদি কাউকে গালি দেই বা অভিশাপ 
দেই তাহলে সেই গালি তার জন্য গুনাহর 
কাফফারা রহমত ও বখশিস এবং নৈকট্য লাভের 
অবলম্বন হিসেবে গণ্য করা হয়। 

৫. তিনি বলেছিলেন, একে অপরের কথা আমাকে 
শুনাইও না । আমি চাই, দুনিয়া থেকে যখন চলে 
যাব তখন সকলের পক্ষ থেকে নিষ্কন্টক পরিস্কার 
হয়ে যেতে পারি ।৯২ 

৬. ওয়াজ-নসীহত মাঝে মধ্যে এমন করতাম যেন 
লোক অধৈর্য হয়ে না পড়ে ।% 

৭. একদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো | কুছুফ নামাযে 
নবীজী কাদছিলেন এবং দোয়া করছিলেন, 
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“হে প্রভূ! আপনি ওয়াদা করেছেন। সেই সকল 
লোককে শাস্তি দেয়া হবে না- ১. আমি যতক্ষণ 
তাদের মধ্যে আছি, ২. আর যতক্ষণ তারা ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে থাকে । হে আল্লাহ! আমি এখনও 
উপস্থিত আছি এবং তারা সকলে ইসতিগফার 
ক্ষেমা প্রার্থনা) করছে ।"৪ 

প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে খাছ প্রার্থনা 
ছিলো, তারা প্রর্থনা করতেছিলেন এবং দোয়া 
কবুল হয়ে ছিলো । আমি আমার প্রর্থনা 
কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সংরক্ষণ 
করে রেখেছি 1৫ 

ন্যায়বিচার ও ক্ষমা 

দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি ঝগড়া বেধে যেতো নবীজী 
উভয়ের মধ্যে ন্যায় বিচার করতেন । যদি স্বয়ং 
নবীজীর সাথে কারও কোনো বিরোধ সৃষ্টি হতো 
তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন । 

১. ফাতেমা নামের জনৈকা মহিলা মক্কাতে চুরি 
করেছিলেন । লোকের নবীজীর প্রিয়পাত্র হযরত 
উসামা (রা.)-এর দ্বারা সুপারিশ করিয়েছিলেন । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


নবীজী বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত 
বিধানের মধ্যে সুপারিশ করছো? শোন, যদি 


৩. একবার জনৈক ভিক্ষুককে আধা ওছক (৯৮ 


নবীজী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, সম্পদ 


কেজি) খাদ্য-শস্য ধার করে দিয়েছিলেন । 


অবশ্যই আল্লাহর এবং আমি তার গোলাম । 


ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং এমন 
অন্যায় কাজ করতো, আমি তার ওপরও শাস্তির 
ব্যবস্থা করতাম ।৯১ 


খণদাতা তাগাদায় আসলে নবীজী বললেন, তাকে 
এক “ওছক' বা ১৯৬ কেজি খাদ্য-শস্য দিয়ে 
দাও | আধা হবে খণ পরিশোধ এবং আধা হবে 


২. সোয়াদ বিন আমর (রা.) বলেন যে, তিনি 


আমার পক্ষ থেকে উপটৌকন 1৫০ 


অবশেষে আদেশ করলেন, তাকে এক পাত্র যব 
এবং এক পাত্র খেজুর দেওয়া হোক 1৬ 

৩. হযরত রাসুলুল্লাহ সো.) দাওয়াত, তাবলীগের 
কাজে তায়েফ গিয়েছিলেন । সেখানকার 


একদা রঙিন কাপড় পড়ে নবীজীর সামনে যান । 
নবীজী তাকে দেখে 'লুত” হুত' বললেন এবং 


৪. নবীজী বলতেন, যদি কোন খগগ্রস্ত ব্যক্তি মারা 
যায় এবং তার কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে, 


অধিবাসীরা হুযুরের গায়ে কাদা মেরেছিলো, 
গালিগালাজ করেছিলো । এবং এমন পাথর 


ছড়ি দ্বারা তার পেটে গুতা দিলেন । আমি বললাম, 


আমি তা পরিশোধ করে দেবো । আর যদি কোনো 


ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আমি এর প্রতিশোধ নিবো । 
নবীজী সাথে সাথে পেট আলগা করে আমার 
সামনে ধরলেন |" 
শক্রদের প্রতি দয়া 


সম্পদ রেখে যায় তা উত্তারধিকারীগণের হক 1১ 
লজ্জা-শরম 
১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, 


মেরেছিলো যে, হুযুরের শরীর রক্তাক্ত হয়ে 
গিয়েছিলো । তিনি বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন । তবুও 
তিনি বলতেছিনে, আমি এদের ধ্বংস কামনা করি 
না। কারণ তারা ঈমান না আনলেও তাদের 


পর্দানশীল বালিকাদের থেকেও নবীজী অধিক 


১. মক্কায় চলছিলো দারুণ দুর্ভিক্ষ । লোকেরা 


লজ্জাশীল ছিলেন ।২ এমন কোনো কথা যদি 


অভাবের তাড়নায় মরা লাশ এবং হাড়-হাডিডি 


নবীজীর সামনে আলোচনা করা হতো, যা তিনি 


খাওয়া শুরু করেছিলো । আবু সুফিয়ান বিন হারব 
(তখনও ঘোর দুশমন ছিলেন |) নবীজীর (সা.) 
খেদমতে হাজির হলেন | বললেন, মুহাম্মদ সা.! 


অপছন্দ করতেন, তার চেহারা দেখেই তা সাথে 
সাথে অনুমান করা যেতো | 


সন্তানগণ মুসলমান হয়ে যেতে পারে 1? 

ক্ষমা প্রদর্শন 

১. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবীজী তার 
নিজের ব্যাপারে কারও নিকট থেকে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেন নি । 


২. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, কারও 


২. ওহুদের যুদ্ধে কাফেরগণ নবীজীর দাত ভেঙে 


আপনি তো আত্মীয়তা, পরোপকার, সদ্যবহার 


ব্যবহার যদি নবীজীর পছন্দ না হতো, তিনি তার 


ইত্যাদি করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। দেখেন, 


নাম ধরে কখনও নিষেধ করতেন না; বরং 


দিয়েছিলো, মাথায় আঘাত করেছিলো । হুযুর 
একটি গুহায় পড়ে গিয়েছিলেন, সাহাবীগণ আরজ 


আপনার লোকেরা শেষ হয়ে যাচ্ছে । আন্নাহর 


সাধারণ বাক্য দ্বারা তার ব্যবহার বা কাজকে 


নিকট দোয়া করেন । নবীজী দোয়া করলেন এবং 


প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো । 
২. সামামা বিন আসল (রা.) নজদ থেকে মক্কায় 


নিষেধ করতেন 1৩ 


করলেন, তাদের ওপর অভিশাপ দিন । নবীজী 
বললেন, আমি অভিশাপ দেওয়ার জন্য নবী হয়ে 


৩. নবীজী কোনো কাজে নিজেই কষ্ট-পরিশ্রম 


আসি নি। আল্লাহ তার দরবারে লোকদের 


করতেন, লজ্জার কারণে অন্য কাউকে বলতেন 


প্রেরিত খাদ্য-সামগ্রী আটক করেছিলেন । কারণ, 
মক্কার লোকেরা নবীজীর সাথে শক্রতা পোষণ 


না। 


আহবান করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন । 
তারপর তিনি এই দোয়া করলেন, হে প্রভু! তুমি 


৪. যদি কোনো অক্ষম ব্যক্তি নবীজীর সামনে 


করতো । নবীজী খাদ্য-সামগ্ী আটক করতে 
নিষেধ করে দিলেন । 
৩. হুদায়বিয়া প্রান্তরে নবীজী মুসলমানদের সাথে 


এসে অপারগতা প্রকাশ করতেন, সাথে সাথে 
শরমে নবীজীর মস্তক অবনত হয়ে যেতো 15 
৫. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবীজীকে 


ফজরের সালাত আদায় করতেছিলেন । এমন 
সময় সন্তর আশি জনের একদল লোক চুপি চুপি 
তানয়ীম পাহাড় থেকে অবতরণ করলো । উদ্দেশ্য 
সালাত রত অবস্থায় মুসলমানদের হত্যা করে 
ফেলবে । কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা সকলে বন্দী হয়ে 


কখনও নগ্ন অবস্থায় দেখিনি | 
ধৈর্য-সহ্য 
১. যায়েদ বিন সানা নামে একজন ইহুদীর কাছ 


আমার জাতিকে হেদায়াত করো । তারা 
(আমাকে) চেনে না ৮ 

৩. একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি গাছের নিচে 
ঘুমিয়ে ছিলেন । তলোয়ার খানা গাছের ডালে 
ঝুলানে ছিল । গাওরাছ বিন হারেছ জনৈক শক্র 
এসে তলোয়ার তুলে নবীজীক কর্কশ স্বরে 
জাগালো । বললো, এবার তোমাকে কে রক্ষা 


থেকে নবীজী কিছু কর্জ নিয়েছিলেন । তিনি 
একদিন আসলেন । এসেই নবীজীর কাধ থেকে 


করবে? নবীজী বললেন, আল্লাহ । একথা শুনে সে 
ঘুরে পড়ে গেলো । নবীজী তলোয়ার খানা তুলে 


গেলো । নবীজী তাদের নিকট থেকে কোনো 
প্রকার মুক্তিপণ না নিয়ে এবং কোনো প্রকার শাস্তি 
না দিয়ে মুক্ত করে দিলেন ৯৮ 

বদান্যতা 


চাদর কেড়ে নিলেন । শরীরের কাপড় টেনে ধরে 


নিলেন এবং বললেন, এবার তোমাকে বাঁচাবে 


শাসাতে লাগলেন যে, আবদুল মোত্তালেবরা বড় 


কে? আগন্তক হতবাক হয়ে গেলো । নবীজী 


ফীকিবাজ, দেনা পরিশোধ করে না । হযরত উমর 


বললেন, যাও , আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না ।” 


ফারুক রো.) তাকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা 


৪. হুবার নামের জনৈক ব্যক্তি রাসুল তনয়া 


১. নবীজী ভিখারীদের কখনও বঞ্চিত করতেন 
না। মুখে কখনও “দিবো না, চলে যাও" শব্দ 
উচ্চারণ করতেন না। দান করার মতো কিছুই 
যদি কাছে না থাকতো তাহলে ভিখারীর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যেন কোনো ব্যক্তি কারও 
কাছে অপরাধের ক্ষমা চাচ্ছে । 

২. জনৈক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলো । নবীজী 
বললেন, আমার কাছে এখন তো দেওয়ার মতো 
কিছু নেই । তুমি বরং আমার নাম ধরে ধার নাও, 
আমি পরে পরিশোধ করে দিবো । হযরত উমর 
ফারুক রো.) বললেন, আল্লাহ আপনাকে এমন 
কষ্ট দেন নি যে, সাধ্যের বাইরে আপনি কাজ 
করবেন । নবীজী চুপ হয়ে গেলেন। জনৈক 
আনসারী পাশ থেকে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! বলে দিন, আরশের প্রভু হচ্ছেন সবকিছুর 
মালিক, অভাবীদের ভয় কি। নবীজী হেসে 
দিলেন । মুখমগ্ল খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো । 
বললেন, হ্যা, এমন আদেশই আমি পেয়েছি ।৯ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


করলেন । নবীজী হেসে দিলেন এবং বললেন, 
উমর! তোমার উচিত ছিলো আমার সাথে এবং 
তার সাথে অন্য ব্যবহার করা । আমাকে 


হযরত যায়নাবের শরীরে তীর নিক্ষেপ করেন 
তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি হাওদা থেকে নিচে পড়ে যান 
এবং এতেই তার গর্ভপাত ঘটে । এই আঘাত 


যথাযথভাবে খণ পরিশোধ করার কথা বলতে 
এবং তাকে সুন্দর ভাষায় পাওনা চাওয়া 


তার মৃত্যুর কারণ ঘটেছিলো । হুবার নবীজীর 
নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করেন । নবীজী তাকে ক্ষমা 


শেখাতে । অতঃপর নবীজী যায়েদের দিকে ফিরে 


করে দেন ৬০ 


বললেন, খণ পরিশোধের সময় তো এখনও তিন 
দিন বাকী আছে। তারপর উমর (রা.)-কে 
বললেন, তার খণ পরিশোধ করে দাও | বিশ ছা' 
বেশি করে দিও । কেননা, তুমি তাকে ধমক 
দিয়েছো এবং হুমকি দিয়েছো 1% 

২. জনৈক বেদুঈন এসে নবীজীর গায়ের মোটা 
শক্ত পাড়ওয়ালা চাদর ধরে টান দিলো । চারদ 


৫. নবীজী বলেছিলেন, অন্ধকার যুগ থেকে যে 
সকল বিষয় বা কথা নিয়ে গোত্রের মধ্যে পরস্পর 
ঝগড়া-ফাসাদ চলে আসছে আমি তার অবসান 
চাই । সর্বপ্রথমে আমি আমার গোত্রের রুক্তের 
প্রতিশোধ এবং আমার চাচার অর্থের খণ ক্ষমা 
করে দিচ্ছি ৬ 

সত্যবাদিতা ও আমানত 


গলাপ এটে গিয়ে দাগ পড়ে গেলো । বেদুঈন 
এবার বলতে লাগলো, মুহাম্মদ সা.! তোমার 
কাছে যে ধন-সম্পদ আছে তা তোমারও না, 


১. জীবনের শক্ররাও নবীজীকে সত্যবাদী ও 
আমানতদার হিসেবে স্বীকার করতো । শিশুকাল 
থেকেই তিনি সাদেক ও আমীন বলে পরিচিত 


তোমার বাপেরও না সবই আল্লাহর । সেখান 
থেকে আমাকে কিছু দিয়ে দাও । 


ছিলেন । এ কারণে নবুওয়াত প্রাপ্তি পূর্বে থেকেই 
লোকজন তাদের বিভিন্ন প্রকার মামলা- 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


মোকদ্দমার মীমাংসার জন্য নবীজীর নিকট 
আগমন করতো ।৬২ 


২. একদিন আবু জেহেল বলেছিলো, মুহাম্মদ 


না। হযরতের পরিবার শুধু পানি ও খেজুরের 
ওপর দিনাতিপাত করতেন 1৯ 


ছিলেন তাদের একজনের বর্ণনা, আন্মাহ 
মুসলমানদের ওপর রহম করুন, তারা নিজেদের 


৩. হযরত আয়েশা (রো.) বলেন, নবীজী মদীনায় 


সা.! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না কিন্তু 
শিক্ষা আমার মন মানতে চায় না 1 

৩. হিজরতের রাতে কাফেরগণ হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | নবীজী 
তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবী হযরত আলী (রা.)-কে 


পরিবার-পরিজনের চেয়েও আমাদিগকে ভালো 


আসা অবধি পরপর তিন দিন কখনও গমের রুটি 
খাননি ।৮ 
৪. নবীজীর পরলোক গমনের সময় তার লৌহ 


খাদ্য খাওয়াতেন এবং নিজেদের লোকদের আগে 
আমাদের আরাম-আয়েশের চিন্তা করতেন ।% 
বীর স্ব 


বর্মখানা জনৈক ইহুদীর কাছে যব খাদ্যের 
বিনিময়ে বন্ধক ছিলো ।১ 


নবীজী বীরত্ৃপূর্ণ উৎসাহ দিতেন । রুকানা নামে 
আরবের একজন বীর পুরুষ পাহলোয়ান ব্যক্তি 


বাসায় রেখে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ছিলো, 


৫. নবীজীর জীবনের শেষ রজনীতেও হযরত 


আমানতের মালামাল ফেরত দিয়ে তবে তিনি 
যাবেন । 

পবিত্রতা ও নিষ্ঠা 

হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি কখনও 
অন্ধকার যুগের আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিনি । তবে দু'বার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, 
কিন্তু আল্লাহ পাক নিজেই আমাকে রক্ষা 
করেছিলেন । আমার বয়স তখন দশ বছরেরও 
কম ছিলো । একদিন জনৈক রাখালকে যার সাথে 
আমি বকরী চড়াতাম বলেছিলাম, তুমি যদি 
আমি একটু মক্কায় (লোকালয়ে বা শহরে) 
বেড়াতে যেতাম ৷ অন্যান্য যুবকরা যেমন গান- 
গল্পের অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমিও করতাম । 
সত্যিই আমি একদিন শহরে আসলাম । প্রথমেই 
এক ঘরে ঢুকে দেখলাম সেখানে বাজি-বাজনা 
হচ্ছে । সে বাড়িতে ছিলো বিবাহ অনুষ্ঠান । আমি 
এসব অবলোকন করতে ছিলাম । কিন্তু কখন যেন 
আমার চোখে ঘুম এসে গেলো । আমি গভীর 
নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলাম । চোখ যখন খুললো 
দেখলাম সূর্য উঠে গেছে । আর একবার ঠিক 
একই উদ্দেশ্যে শহরে এসেছিলাম । সেবারও ঘুমে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম | এ দু'টি ঘটনা ছাড়া 
আমি আর কোনো দিন অন্ধকার যুগের 


আয়েশা (রা.) জনৈকা প্রতিবেশীনর নিটক থেকে 
প্রদীপের তেল চেয়ে আনিয়েছিলেন | 
৬. নবীজী দোয়া করতেন, হে প্রভূ! মুহাম্মদের 


ছিলেন । তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, তাকে কেউ 
কুস্তিতে হারাতে পারলে ইসলাম গ্রহণ করবেন । 
নবীজী তাকে তিনবার ধরাশায়ী করেছিলেন ।% 
তীর নিক্ষেপ 


(সা.) আওলাদকে তুমি ততটুকু দিও যতটুকু 
তারা পেটে দিতে পারে । 


তীর নিক্ষেপের প্রতি নবীজী লোকদেরকে 
উৎসাহিত করতেন । তীর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি 


উল্লেখ্য, এই সংম ও কৃচ্ছতা সাধন ছিলো 
ইচ্ছাকৃত, কোনো বাধ্যগত ছিলো না। এই 


লোকদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করে দিতেন । 
একবার তিনি আদেশ দিলেন, তীর চালাও, আমি 


কৃচ্ভ্রতা সাধনের উদ্দেশ্য ছিলো, কোনো হালাল 


এই দলের সাথে থাকবো । একথা শুনে অপর 


জিনিস গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা । এ 


দলের লোকের তীর নিক্ষেপ থেকে বিরত 


কাজে একবার নবীজী মধু খাওয়া বন্ধ করে 


থাকলেন । কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা 


দিয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ছিলো, জনৈকা বিবি মধুর 
গন্ধ অসহ্য বোধ করতেন বলে জানিয়েছিলেন । 


বললেন, যে দলে রাসুলুল্লাহ (সা.) থাকছেন 
সেখানে আমরা কি করে তীন নিক্ষেপ করতে 


আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে জানিয়ে দিলেন, 
এতটুকু কড়াকড়ি করা ঠিক নয় 1” 

অবলাদের প্রতি যত্বুবান হওয়া ও প্রতিরক্ষার 
ব্যবস্থা করা 


পারি । নবীজী একথা শুনে বললেন, “তীর চালাও, 
আমি তোমাদের সব দলের সাথে আছি 1৮৭ 


ঘোড়দৌড় 
নবীজীর নির্দেশেই ঘৌড়দৌড় করা হতো । লম্বা 


১. উম্মুল মুমিনীন হযরত ছাফিয়া (রা.) একদা 


দৌড়া হতো ৫/৬ মাইলের এবং সাধারণ দৌড় 


হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সফর সঙ্গিনী 
ছিলেন । তিনি সমস্ত দেহ চাদরে ঢেকে নবীজীর 


হতো এক মাইলের ।৮ 
আদমশুমারি 


পেছনের আসনে বসতেন । যথন তিনি উটের 
পিঠে আরোহণ করতেন, 


অপছন্দনীয় কাজে যোগদানের কথা কল্পনাও 
করিনি ।৬ 


3352 655 এ 5 ৮ 3 রি 
৭,০৪৮ এ ৪ 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) পায়ের হাটু এগিয়ে 


দিতেন । হযরত ছাফিয়া নবীজীর হাটুর ওপর পা 


নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা, যায়েদ বিন আমর 
বিন নাফিল একদিন নবীজীকে দাওয়াত 
করেছিলেন । খাওয়ার দস্তারখানে গোশতও আনা 
হলো । নবীজী বললেন, “আমি মূর্তি বা কোনো 
দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়া পশুর গোশত খাই 
না। আমি শুধু আল্লাহর নামে যবেহ করা পশুর 
গোশত খেয়ে থাকি 1 

সংযম 

১. হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়া ছিলো, 
রে 1০০9 
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রেখে উটের ওপর আরোহণ করতেন । 

২. একদিন উটের পা পেছনে গেলো । নবীজী 
এবং ছাফিয়া (রা.) উভয়ে পড়ে গেলেন । আবু 
তালহা রো.) দৌড়ে এসে নবীজীর সাহায্যার্থে 
লেগে গেলেন । নবীজী বললেন, “তুমি আগে 
নারীকে সাহায্য করো 1৮ 

৩. এক সফরে উটের পিঠে মহিলাগণ সওয়ারী 
ছিলেন । উট চালক যিনি লাগাম ধরে চলছিলেন 
হুদ্দি খানি” করতেছিলেন। হুদ্দি এমন কণ্ঠে 
কবিতা পড়াকে বলা হয় যা শুনে উটের দল দ্রুত 
চলতে থাকে । নবীজী বললেন, দেখ, কাচের 
জিনিসগুলো আবার ভেঙে চুরে ফেলো না।% 
এখানে নবীজী মহিলাদেরকে কাচের জিনিসের 
সাথে উপমা দিয়েছেন। পাক-নাপাক অবস্থা 


“হে প্রভু! একদিন রা থাকবো এবং একদিন 


ছাড়াও মহিলাদের দুর্বল শারীরিক গঠনও উপমার 


খাদ্য পাবো । ক্ষুধার সময় তোমার সামনে 


কারণ । যার কারণে তারা সর্বদা আরাম-আয়েশে 


আকুতি-মিনতি করবো, তোমার দরবারে প্রার্থনা 
করবো । আর পানাহার করে তোমার গুণকীর্তন 
করোব 1৬ 

২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো.) বলেন, এক 


থাকার উপযোগী । 

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যত্নবান হওয়া 
অতিথি সেবার ন্যায় যুদ্ধবন্দীদের যত্বের আহবান 
করা হতো। বদর যুদ্ধের যে সকল কয়েদী 


এক মাস পর্যন্ত আমাদের চুলায় আগুন জ্বলতো 
ফেব্ুয়ারি'১১ 


মদীনায় মুসলমানদের কাছে কিছু দিন বন্দী 


নবীজী বলেছিলেন, “সকল কালেমা পড়া 
লোকদের নাম আমার সম্মুখে লিখে হাজির 
করো 1? 
এই আদেশ কার্যকরী করা হয়েছিলো | সে সময় 
মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিলো দেড় হাজার | এই 
্যা দেখে মুসমানগণ আল্লাহর কাছে শুকরিয়া 
আদায় করেছিল এবং আনন্দ উল্লাস করেছিলেন । 
মুসলমানগণ বলতেন, আমরা এখন দেড় হাজার 
হয়ে গিয়েছি, আমাদের আর ভয় কি। আমরা 
এমন এক সময় অতিবাহিত করেছি যখন 
আমাদের অনেকে একলা সালাত আদায় করেছি । 
সর্বদা শক্রর ভয়ে কান খাড়া করে রেখেছি। 
পরিতাপের বিষয়, এই বর্ণনায় কতো সাল এই 
গণনা কাজ সম্পন্ন হয়েছিলো তার কোনে বিবরণ 
পাওয়া যায় না। সহীহ বুখরীর অন্য বর্ণনায় 
উল্লেখ আছে যে, এটা ছিলো তৃতীয় আদম 
শুমারি । 


দ্বিতীয় গণনায় ৬০০ (ছয়শত) থেকে ৭০০ 
(সাতশত)-এর মধ্যে ছিলো । 

রিসালতের শিক্ষা 

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ভক্তি-বিশ্বাস, চরিত্র- 
অভ্যাস, আলাপ-ব্যবহার, কাজ-কর্ম ইবাদত- 
বন্দেগী, সৃষ্টি-ধবংস, চাওয়া-পাওয়া বা প্রার্থনা 
করা, দয়া বা মঙ্গল করা প্রভৃতি বিষয়সমূহের 
ওপর শিক্ষা দান ছিলো সীমাহীন সাগরের ন্যায় । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহত্ব ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব 
তার এই শিক্ষার কারণেই গুরুত্ব লাভ করেছে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
আল্লাহর হক এবং বান্দার হক 


মনঃপুত আমল 


দিও না। অপরের দোষ অনুসন্ধান করো না। 


১. বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে বান্দা তারই 
(ইবাদত) করবে এবং কোনো কিছুকে তার সাথে 
শরীক করবে না। 

২. আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো, যখন তারা 
আল্লাহর হক আদায় করবে তখন তিনি তাদেরকে 
শাস্তি দিবেন না 1”? 

আল্লাহর রহমতের বর্ণনা 

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ 
পাকের কাছে আরশের ওপর যে কিতাব আছে 
তাতে লিখে রাখা হয়েছে: আমার গযবের ওপর 
আমার রহমত বিজয়ী থাকে 1৮১ 

পিতা-মাতার খেদমত 


হযরত রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিলো, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে কোন কাজ 


পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। কারও 
সাথে বিদ্বোহ করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! 


পছন্দ? নবীজী বলেন, “পরিমাণে কম হলেও যে 


তোমরা পরস্পর ভাই ভাইয়ের মতো থাক 


কাজ নিয়মিত করা হয়ে থাকে 1” তারপর 
বলেন, 'আমল (ইবাদত) সেই পরিমাণে করো, 


তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা ৯৫ 
প্রতিবেশী এবং অতিথির হক 


যা সহজে করতে পারো, যা সহজে পালন করতে 
পারো ৮৮ 

কঠিন আমল নিষিদ্ধ 

১. নবীজী একটি ঘরে রশি টাঙানো দেখে 
জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? লোকেরা বললেন, 
অমুক মহিলা টাঙিয়ে রেখেছেন । রাতে (ইবাদত 
করার সময়) যখন ঘুম আসে তখন ওর সাথে 
আটকিয়ে ঝুলে পড়েন । নবীজী বললেন, দড়িটা 


জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


খুলে দাও । ইবাদত (নফল) করো যে পর্যন্ত 


দরবারে এসে আরজ করলেন যে, আমি জিহাদ 
(ীনের শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) করতে চাই । 
নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা 
জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যা । নবীজী 
বললেন, তাদের (সেবার) কাজে জিহাদ 
(সাধ্যমত চেষ্টা) করো ২ 

হযরত আবু মুসা রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, একজন মুমিন আর একজন 
মুমিনের জন্য ভিতরে ইট স্বরূপ । একজন 
অপরজন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে । অতঃপর তিনি 
এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে 


শরীরের সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান 
থাকে 1৯ 


২. বনী আসাদের জনৈকা মহিলা সম্বন্ধে নবীজীর 
কাছে উত্থাপন করা হয়েছিলো যে, তিনি সারা রাত 
জেগে ইবাদত করে থাকেন। তিনি বললেন, 
এমন করবেন না । শরীরের শক্তি অনুযায়ী আমল- 
ইবাদত করবেন 1 

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) আবদুল্লাহ বিন আমর 
বিন আসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি শুনেছি 
আপনি নিয়মিতভাবে রাত জাগেন এবং দিনে 
রোযা রেখে থাকেন । আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন, জ্বি 
হ্যা । নবীজী বলেন, “আর অমন করো না । সিয়াম 
পালন করো আবার কিছু দিন বিরতিও দাও । 


ঢুকিয়ে দেখালেন ।"৮৩ অর্থাৎ মুমিনগণ পরস্পর 
এইভাবে মিলেমিশে থাকেন । 

মুসলমান কারা 

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
মুসলমান হচ্ছে যাদের কথা এবং হাত থেকে 
মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে 1” 

ঈমানের পরিপূর্ণতা 

“হযরত আনস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ 
মুমিন হতে পারবে না । যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার 
অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে 
যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে ।”* 

ঈমানের স্বাদ 

'হযরত আনাস রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, এমন তিনটি গুণ আছে, 
কারও মধ্যে এই তিনটি গুণের উৎপত্তি ঘটলে 
তিনি ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবেন: (১) 
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সবর্ধিক মহব্বত হওয়া, 
(২) কারও প্রতি ভালোবাসা জন্মিলে তা একমাত্র 
আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় 
ব্যক্তি বা বন্তকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই 
ভালোবাসা এবং অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু 
আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপ্রিয় গণ্য করা। (৩) 
কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ বা 
ঘৃণা করবেন যেমন আগুনে পড়ে যাওয়াকে 
অপছন্দ করে থাকেন ।”৬ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


রাতে ইবাদতের জন্য জাগো এবং নিদ্রাও যাও । 
দেখ, তোমার দেহেরও কিছু হক আছে । তোমার 
ওপর তোমার চোখেরও কিছু হক আছে । তোমার 
স্ত্রীও তোমার ওপর হক আছে ।*১ 

পরিশ্রমের প্রশংসা এবং ভিক্ষার নিন্দা 

হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে আনে, যে উত্তম 
এমন ব্যক্তির চেয়ে যে লোকের কাছে ভিক্ষা করে 
এবং লোকে তাকে ভিক্ষা দেয় ৯২ 

কোন ব্যক্তির ওপর ঈর্ধা করা উচিত 

নবীজী ইরশাদ করেছেন, ঈর্ষা করার উপযুক্ত দুই 
ব্যক্তি: ১. যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন 
এবং সেই সম্পদ বৈধ স্থানে খরচ করার জন্য 
তিনি সুযোগ লাভ করেছেন । ২. আল্লাহ পাক 
যাকে হিকমত বা জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছেন এবং 
তিনি সেই মোতাবেক আমল করেন এবং 
অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন 1৯ 

উত্তম চরিত্র গঠনের শিক্ষা দান 

হযরত আয়শা (রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, সততা অবলম্বন করো, 
পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি করো, মানুষকে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে সুসংবাদ দাও । শুধু আমল কাউকেও 
জান্নাতে নিতে পারে না ।”৯ঃ 

কু-অভ্যাস ত্যাগ এবং ্রাতৃত্ স্থাপনের আদেশ 
প্রদান 


হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস 
রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় । যে 
ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস রাখে 
সে যেন অতিথিকে সম্মান করে 1১ 
কথা বলা ও নীরব থাকা 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর আস্থা 
রাখে তার উচিত ভালো কথা বলা অথবা নীরব 
থাকা ৮ 
নাজাতের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জামানত 
“হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্রাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি 
তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানকে (মুখ) এবং 
দুই পায়ের মধ্যবর্তা স্থানকে (লজ্জাস্থান) আমার 
কাছে জামিন রাখে তাহলে আমি তার জন্য 
জান্নাতের জামিন হতে পারি 1” 
সবর ও শোকর শিক্ষা 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যদি এমন 
কোনো ব্যক্তির ওপর তোমাদের দৃষ্টি পড়ে যিনি 
সম্পদ এবং সৌন্দর্যে তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, 
তাহলে তোমাদের উচিত হবে এমন ব্যক্তির দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যিনি তোমাদের থেকে 
নিকৃষ্ট ৮ 
বাহাদুর কোন ব্যক্তি 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বীরপুরুষ সেই 
ব্যক্তি নহে যার বাহুর শক্তি দ্বারা অন্যকে ধরাশায়ী 
করতে পারে । বাহাদুর সেই ব্যক্তিকে বলা হয় 
যে, রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে 
পারে ৫ 
হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) এবং আবু মুসা 
(রা.) সাহাবীদ্বয়কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইয়ামনে প্রেরণ 
করেছিলেন এবং যাওয়ার সময় তীদেরকে 
বলেছিলেন, “লোকদের সাথে সরলতা অবলম্বন 
করবে, তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলবে না। 
বাদ শুনাবে । দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে 
না এবং তোমরা পরস্পর মিলেমিশে থাকবে 1১১০ 
ভালোবাসার প্রভাব 
“হযরত আবদুল্লাহ রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, যে যার সাথে ভালোবাসা 
স্থাপন করে তার সাথেই সে অবস্থান করবে 1১২ 
বন্দী, মিসকীন, অসুস্থ ব্যক্তিদের সাথে ব্যবহার 


'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 


হযরত আবু মুসা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, সাবধান! 
কল্পনাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গণ্য করবে না। 
কল্পনা মিথ্যা হয়ে থাকে | ভিত্তিহীন কথায় কান 


বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
বন্দীদের মুক্ত করো, ক্ষুধার্তদের আহার দাও এবং 
রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা করো 1১০১ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
বৃক্ষরোপণ 


নীরবে নিভৃতে যিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং 


যদি কোনো মুসলমান গাছ লাগায় এবং যার ফলে 


সুস্থতা ও প্রসন্নত 


তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে আসে । ৪. এমন 


কোনো মানুষ অথবা প্রাণী ভক্ষণ করে তাহলে 
এটা তার জন্যে সদকা হিসেবে প্রতিদান 
পাবে ১০ 

প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি 


ব্যক্তি যার মন মসজিদে বাধা থাকে | ৫. এমন 


“হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী করীম (সো.) ইরশাদ করেন, দুই 


দু'টি প্রাণ যাদের পরস্পর ভালোবাসা আল্লাহর 


প্রকার নেয়ামত (সম্পদ) আছে যার মর্যাদা 


জন্য হয়ে থাকে | ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোনো 


অধিকাংশ লোকে জানেনা । সম্পদ দু'টি হলো ১. 


সুন্দরী এবং উচ্চ স্তরের মহিলা নিজের দিকে 


হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি 


আকর্ষণ করবে এবং তিনি বলে দিবেন, আমি 


পথ চলতে ছিলেন । তার খুব পিপাস লাগলো । 
একটি কূপ সামনে পড়লো । কূপের মধ্যে 


সুস্থতা এবং ২. প্রসন্নতা 1১১ 
খণ পরিশোধের ফযীলত 


আল্লাহকে ভয় করি । ৭. এমন ব্যক্তি যিনি 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 


গোপনে দান করে থাকেন । তার বাম হাত 


অবতরণ করে তিনি পানি পান করলেন । বাইরে 


জানতে পারে না যে, ডান হাত কি করেছে । 


এসে দেখলেন একটি কুকুর জিহবা বের করে 
পিপাসায় লবাণীক্ত মাটি চাটছে । লোকটি 
বললেন, আমার যেমন পিপাসা লেগেছিলো 
কুকুরটারও তেমনি পিপাসা লেগেছে । তিনি 
পুনরায় কূপের মধ্যে অবতরণ করলেন । নিজের 


রাসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক ব্যক্তির কাছে একটি 
উটের খণী ছিলেন। লোকটি তাগাদা করতে 


এই সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার 
ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যে দিন কোথাও ছায়া 
থাকবে না ১৯ 

বাদশাহর আনুগত্যের আদেশ 

১. হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 


পায়ের (চামড়ার) মোজা ভরে পানি আনলেন 


নবী করীম (সো.) ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি 


এবং কুকুরটিকে পান করালেন । আল্লাহ পাক 
তার এই কাজটি কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা 
করে দিলেন । সাহাবাগণ (রা.) একথা শুনে 
জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রাণীদের 
জন্য কি আমাদের পূণ্য প্রেতিদান) লাভ হবে? 
নবীজী বললেন, প্রত্যেক জীবনে যার মধ্যে প্রাণ 
আছে তার বিনিময়ে তোমাদের প্রতিদান দেওয়া 
হবে 1৫ 

দাসীদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে 
হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


এসেছিলেন । নবীজী তাকে তার উট থেকে উন্নত 
মানের একটি উট খরিদ করে প্রদান করেন এবং 
লোকদের বলেন, পুণ্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি 
তারা যারা উন্নত ব্যবহারের সাথে খণ পরিশোধ 
করে থাকে 1৯৯৮ 


যদি তার বাদশাহর কোনো কথা অপছন্দ করে 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী 


তাহলে তার উচিত হবে সবর করা । কেননা, 


করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ধন-সম্পদ অধিক 


কোনো ব্যক্তি যদি তার বাদশাহর এক বিঘাত 


থাকলেই তাকে সম্পদশালী বলা যায় না। ধনী 


পরিমাণও আনুগত্যের বাইরে যায় তাহলে তার 
প্রাক-ইসলাম যুগের মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ভাগ্যে 
জুটবে 1৮১১ 

২. হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমাকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, তোমরা আমার পরে এমন অসহনীয় 
অবস্থায় এবং এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে যা 
তোমাদের পছন্দ হবে না। সাহাবাগণ প্রশ্ন 


কারও যদি দাসী থাকে এবং সে তাকে লেখাপড়া 
শিক্ষা দেয়, তার সাথে সম্তবহার করে এবং মুক্ত 
করে দিয়ে বিবাহ করে নেয় তার জন্য দু'টি 
প্রতিদান রয়েছে "০৬ 

কন্যাদের লেখাপড়া ও আদব শিক্ষা দান 


করলেন, সে অবস্থার জন্য হুযুরের নির্দেশ কি 
হবে? বললেন, তোমরা তাদের আদেশ পালন 
করতে থাকবে এবং তোমাদের অধিকারের জন্য 
আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে ।১২ 
গণ্যমান্য লোকদের ওপর কাজের দায়িত্ব অর্পণ 
করা 


প্রসঙ্গে 
“আবদুল্লাহ মারা গেলো । ছোট ছোট কন্যা সন্তান 
রেখে গেলো ৷ এ কারণে আমি বিধবাকে বিবাহ 


“তোমরা চলে যাও । এই বিষয়টি তোমাদের 
গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই আমার সামনে উপস্থাপন 


করলাম যাতে তিনি তাদেরকে লেখাপড়া ও 
আদব-কায়দা শিক্ষা দান করতে পারেন 1০" 


চারটি খাসলত বা অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যাবে 


করবে 1১১৩ 

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাজের নেতৃত্ব দেওয়া 
“(নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর দরবারে এসে) আরজ করলেন, সকল লোক 


সে মুনাফেক | যদি এই চারটি অভ্যাসের মধ্য 
থেকে একটি অভ্যাস তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে 
তাহলে মুনাফেকীর একটি চিহ্ত তার মধ্যে আছে: 


সন্তুষ্টচিত্তে এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুমতি 
দিয়েছে 1১৯১ 
চুক্তিভুক্ত অমুসলিম সম্প্রদায়ের হেফাজত 


(ক) কথা বললে মিথ্যা বলবে । (খ) ওয়াদা 


হযরত আবদুল্পাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে 


করলে খেলাফ করবে | (গণ) প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো 


করলে তা পুরণ করবে না। (ঘ) ঝগড়া করলে 
অশ্লীল ভাষায় বকাবকি করবে 1১০৮ 

মুহাজির কোন ব্যক্তি 

'আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারী ব্যক্তি হচ্ছে যিনি 
আল্লাহ পাকের নিষেধ করা জিনিস থেকে দূরে 
সরে যান ০ 

কিয়ামতের দিবসে কার ওপর আল্লাহর ছায়া 
থাকবে 

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা বাদশাহ । ২. 
যৌনবকালে ইবাতকারী যুবক | ৩. এমন ব্যক্তি 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


মুসলমান যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা 
করে সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও শুঁকতে পারবে না । 
যদিও জান্নাতের সুবাস চল্লিশ বছরের দূরাবস্থা 
থেকে আসতে থাকে ।”% 

নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত জীবন যাপন 

“কোনো ব্যক্তিকে (মুসলমান) মৃত্যুর আকাঙ্খা 
করা উচিত নয় । ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয় তাহলে 
হয়ত সে পুণ্য কাজে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে । 
আর যদি পাপী হয় তাহলে সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ 
হবে (৮১১ 


সেই ব্যক্তি যার হদয় বড় 1৯ 

সাধারণ সদস্য 

“আরবের কোনো লোককে অনারবের ওপর, 
অনারৰব কোনো লোককে আরবের ওপর, সাদা 
চামড়ার কোনো লোককে কালো চামড়ার লোকের 
ওপর এবং কালো চামড়ার লোককে সাদা চামড়ার 
ওপর কোনো প্রাধান্য নেই বা মর্যাদা নেই। 
মর্যাদা লাভ হয় একমাত্র তাকওয়ার দ্বারা ১২০ 
সর্বসাধারণের ওপর দয়া 

“যে ব্যক্তি অপরের প্রতি রহম বা দয়া করে না 
তার ওপরও দয়া করা হয় না ১২৯ 
উত্তরাধিকারদের জন্য ভাগ ছেড়ে দেওয়ার 
ফযলীত 

“তোমাদের উত্তরাদিকারীগণ শুন্য হাতে অন্যের 
দরজায় ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে তোমাদের 
ধন-সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেওয়া উত্তম 
কাজ 1১২২ 

নারীদের উপমা এবং তাদের ব্যাপারে পরামর্শ 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নারীদেরকে 
পেছনের হাড়ন্বরূপ মনে করবে ৷ এই হাড় যদি 
সোজী করতে চাও তাহলে ভেঙে যাবে । তাদের 
দিয়ে কাজ করাতে চাইলে এ বাঁকা অবস্থা ঠিক 
রেখেই কাজ সম্পন্ন করে নিতে হবে 1২৩ 
“নারীরা তাদের স্বামীর গৃহে এবং সন্তানদের ওপর 
কর্তৃত্ব করবে ১২৪ 

কুরআন বিশেষজ্ঞ জনের মর্যাদা 

“হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, কুরআন 
মজীদের অভিজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যবান মুসাফিদের 
(ফেরেশতা) সঙ্গী হবেন 1১২৫ 

আল্লাহর নিকট পছন্দীয় কালাম 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


সী।রা।তু ।ন।বী। (সা.) 
দু'টি বাক্য আছে যা রহমানের নিকট অত্যন্ত 


পছন্দনীয় পড়তে সহজ, আমালের পাল্লায় ভারি 
ওজন বেশি । বাক্যে দু'টি হচ্ছে: 


১২৬ 2221 419 সপ ৩১১২০ এ 3 ০০2) 
অনুবাদ ক: বিশি ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও 


সহযোগী সম্পাদক, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, বায়তুশ 
শরফ, চউগ্রাম 


*» আবু আবদুর রহমান আস-সালমা, আদাবুস সুহবত, 
আদাবুল জাওয়ারিহ, ১:১২৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:২১ 

ও অধ্যাপক সিদের, আরবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৪২ 

+ কাষী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা, পৃ. 
৩১২ 

€ ইমাম গাযালী, কিমিয়াউস সা'আদত 

টু সি আলীর (রা.) বক্তব্য: 


2০ শি 


হি 20৬ 


নবীর কিতাবের ৪২ অধ্যায়ে রাসূল্লাহ (সা.) 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “দেখ, আমার বান্দা আমি তাকে পথ 
নির্দেশ দান করি । আমার পবিত্র বান্দা তার উপর আমি 

আমার আত্মা তার উপরই আমি উপস্থাপন 
করেছি, ১. তিনি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন । ২. 
তিনি চিত্কার করবেন না, নিজের আওয়াজ উঁচু করবেন 
না এবং নিজের কণ্ঠস্বর বাজারে শোনাবেন না । ৩. তিনি 
অনির্বাণ শিখাকে নির্বাপিত করবেন না। এবং প্রজ্জলিত 
বাতি নির্বাপিত করবেন না। তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা 
রবেন। ৪. তার পতন হবে না এবং কেউ প্রশমিত 
রতে পারবে না, যতদিন পর্যন্ত তিনি সত্যকে জমিনে 
তিষ্ঠিত করতে না পারবেন এবং উপসাগরীয় দেশসমূহ 
[র শরীয়তের রাস্তা অবলম্বন না করবে | ৫. খোদাওয়ান্দ 
তায়ালা যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী পৃষ্ঠে যা 


৩০৮৪৮. 


৩5০ 88 82520 ৩৪ 
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» ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাশ্ক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৫০; 


৬* কাষী আয়াষ, প্রাপ্ত, পৃ. ৫৯ 


উল্লিখিত হাদীস সহীহ মুসলিমের । জাবের তিনি 
আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন । সহীহ বুখারী হাদীসটি 
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এবং বুখারী মুসলিম আ 
হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন । উল্লেখ্য, তিরমিযী 
হাদীস 05২৪9৪4া সম্পর্কে ইবনুল কাইফ্যুম বলেন, 
এর সত্যতা প্রমাণিত হয় না। আবু হুরায়রা (রা.)-এর 
হাদীস .8/৮াখি$ 53-6৭) সহীর মধ্যে গণ্য । তবে 


স্বয়ং আবু হুরায়রা (রা.)-এর মধ্যে এই হাদীস সম্পর্কে 
সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তিনি এই হাদীসটির বর্ণনা 
ত্যাগ করেছিলেন । -ইফাফাতে ইবনুল কাইয়ুম 

্ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬ 
ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. 

২০ ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্ক্ত, খ. 

২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. 

২২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. 

২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ 

২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্ক্ত, খ. ২, পৃ. 

২৫ ইবনুল কাইফ্যুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯ 

২৬ ইবনূল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. ২, পৃ. 

২৭ সহীহ আল-বুখারী; ৮৭:৩২ (৬৯১৬) 

২৮ সহীহ আল-বুখারী; রবী বিনতে মায়ুজ (রো.)-বর্ণিত 

২৯ সহীহ আল-বুখারী; মুগীর বিন শোবা (রা.)-বর্ণিত 

৩০ সহীহ আল-বুখারী; ইবনে যুবাইর তিনি আয়েশা (রো.)- 
বর্ণিত । ইমাম বুখারী এই হাদীসের অধ্যায়ে লিখেছেন, 
15525544০48 505৩ 2৯81০548758 


25৫৪ এ অধ্যায়টি কিতাবুল ইলমের অন্তভূক্তি। 


৩১ সহীহ আল-বুখারী; কিতাবুল মাজালেম 
৩ সহীহ আল-বুখারী; কিতাবুত তালাক 
৩ সহীহ আল-বুখারী; আনাস-বর্ণিত, কিতাবুল ইসতিয়ান 


এ »ম 


কিছু উৎপন্ন হয় সবকিছুর প্রসার ঘটিয়েছেন । আর যারা 
পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থান করছে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত 
করাচ্ছেন, যারা চলাফেরা করছে তাদের জীবন দান 
করেছেন। বলা হয়েছে, আমি খোদাওয়ান্দ তোমাদের 
খীদের আহ্বান জানিয়েছি, আমিই তোমার হাত ধরবো 
এবং তোমাকে রক্ষা করবো | ৬. তুমি অন্ধদের চোখ 
খুলবে, বন্দীদের মুক্তি দেবে । অন্ধকারে উ 
বন্দীখানা তেকে মুক্তি দেবে । পুরা অধ্যায়টি লক্ষণীয়, 
পাদ্রী মহোদয়গণ এই বিশেষণগুলো মসীহের জন্য বলে 
দাবি করেন । কিন্তু বাক্যগুলো তো তারই উদ্দেশ্যে বলা 
হয়েছে যীকে আল্লাহর বান্দা বলা হয়েছে । অথচ পাদ্রীগণ 
স্বীকার করেন না যে, মসীহ আল্লাহর বান্দা ছিলেন। 
একাদশ পাঠে জনমানব শুন্য আরবের বর্ণনা আছে এবং 
কায়দারের নামে উল্লেখ আছে যিনি আমাদের নবীজীর 
দাদা ছিলেন । এছাড়া সোলে শব্দের বর্ণনা আছে এখনও 


ও 


৩ সহীহ আল-বুখারী; ৬৪:৩০ (৪১২১) 

৩৫ সহীহ আল-বুখারী; ৮০:১৯ (৬৩৩৪) 

২৯ কাষী আয়াষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪ 

৩" সহীহ আল-বুখারী; ৮১:৩৮ (৬৫০১) 

৩৮ মুসলিম, আস-সহীহ; ৪৪:৪১ (৬২৮৭) 

৩৯ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান; ৩০:৩০ (৩৪৩৭) 

৯” কাষী আয়ায, প্রাপ্ত, পৃ. ৫৩ 

৯৯ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 

৯২ কাষী আয়ায, প্রাণুক্ত, পৃ. ৫৫ 

৪৩ সহীহ আল-বুখারী; ইবনে মাসউদ (রো.)-বর্ণিত 

8৪ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯ 
৪৫ সহীহ আল-বুখারী, ৮০:১ (৬৩০৫) 

৪৬ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত, কিতাবদু হদুদ 
৯৭ কাষী আয়ায, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৩১১ 


পর্যন্ত এই নামেই অভিহিত । ত্রয়োদশ পাঠে এই নবীকে 
জঙ্গলী পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । দশম পাঠে 
বর্ণিত আছে, মূর্তিপূজকগণ তার হাতে বে-ইজ্জতি হবে । 
মোটকথা বর্ণনায় যে সকল নমুনা বা নিদর্শনের কথা বলা 
হয়েছে, মসীহের উপর তা প্রমাণিত হয় না, বরং মুহাম্মদ 
(সা.)-এর উপর নির্দিষ্ট বলে প্রমাণিত হয় । কাব' (রা.) 
এই বর্ণনা রাসূলুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বলে মত প্রকাশ 


৮ ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, যাদুল মায়াদ, খ. ১ম, 


পৃ. ৪৭ 
৯ মুসলিম, আস-সহীহ, ৪৪:১৫ (৬১৬৭) 
১০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ঈমান ও নযুর, উসামা বিন 
যায়েদ (রা.)-বর্ণিত 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪১ 
১১ সহীহ আল-বুখারী, ইবনে মাসউদ রো.)-বর্ণিত 


সহীহ আল-বুখারী, ১৫:১৩ 

৯৯ কাষী আয়াষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; তিরমিযী, আশ-শামায়িল 
আল-মুহাম্মাদিয়া থেকে উদ্ধৃত 

€* কাষী আয়ায, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৫১; আবু হুরায়রা (রা.)-বর্ণিত 

£৯ সহীহ আল-বুখারী; কিতাবুল ফারায়িয 

€২ সহীহ আল-বুখারী; আবু সাঈদ (রো.)-বর্ণিত 

৭৩ কাষী আয়াষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; আবু দাউদ, আস-সুনান 
থেকে উদ্ধৃত 

৫৯ কাষী আয়ায, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৩; তিরমিযী, আশ-শামায়িল 
আল-মুহাম্মাদিয়া থেকে উদ্ধৃত 

€৫ কাষী আয়া, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ৪৮; এরপর যায়েদ মুসলমান 


চিএ বা আল-জাওযিয়া, যাদুল মায়াদ ফী হুদা 
ইবাদ, খ. ২য়, পৃ. ৭৮ 

উর আল-জাওঘিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৮৭ 
৮ ইবনুল কাইফ্যুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্ত, খ. ২য়, পৃ. ৭ 
১» ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৩৫ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


৬ সহীহ আল-বুখারী, বিদায় হজ্জে নবীজীর ভাষণ 
৬ কাষী আয়ায, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৪৯ 


৬ কাষী আয়ায, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৬০ 

৬৫ সহীহ আল-বুখারী; ৭২:১৬ (৫৪৯৯) 

»* কাষী আয়াষ, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ৬২ 

৬৭ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 

৬৮ সহীহ আল-বুখারী; 'আতআম,' অধ্যায় 

৬৯ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 
*” সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 
৯:1951-95 ৫ এড 124 59 তর ৪ & 
[1:52] চা 2553 

*২ সহীহ আল-বুখারী; ৩৪:১১১ (২২৩৫) 

৭৩ সহীহ আল-বুখারী; ৭৮:১০৪ (৬১৮৫) 

৭৪ লিম, আস-সহীহ 

* কাষী আয়া, প্রাপুক্ত, পৃ. ৩৪ 

৭৬ সহীহ আল-বুখারী; ৫৬:৭৮ 

৭৭ সহীহ আল-বুখারী; ৬০:১২ (৩৩৭৩) 

*৮ সহীহ আল-বুখারী; হুযায়ফা (রো.)-বর্ণিত 

* সহীহ আল-বুখারী; ৫৬:১৮১ (৩০৬০) 

৮০ সহীহ আল-বুখারী; ৭৭:১০১ (৫৯৬৭) 

৮১ সহীহ আল-বুখারী; ৫৯:১ (৩১৯৪) 

৮২ সহীহ আল-বুখারী; উমর (রা.)-বর্ণিত, কিতাবুল আদব 

৮ সহীহ আল-বুখারী, ৪৬:৫ (২৪৪৬) 

৮ সহীহ আল-বুখারী, ২:৪ (১০) 

”৫ সহীহ আল-বুখারী, ২:৭ (১৩) 

৮৬ সহীহ আল-বুখারী, ২:৯ (১৬) 

৮৭ মুসলিম, আস-সহীহ, ৭:৩০ (১৮৬৮) 

৮৮ সহীহ আল-বুখারী, ৩০:৪৯ (১৯৬৬) 

"৯ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল নাওয়াফেল 

৯০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল নাওয়াফেল 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৬৭:৮৯ (৫১৯৯) 

৯২ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল বুযু” 

৯ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবৃয যাকাত 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:১৮ (৬৪৬৭) 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮৫:২ (৬৭২৪) 

৯৬ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৩১ (৬০১৮) 

৯৭ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৩১ (৬০১৮) 

৯৮ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:২৩ (৬৪৭৪) 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:৩০ (৬৪৯০) 

১০০ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৭৬ (৬১১৪) 

৯১ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৮০ (৬১২৪) 

১২ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৯৬ (৬১৬৮) 

১৩ সহীহ আল-বুখারী, ৬৫:১৭১ (৩০৪৬) 

১০৪ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদব 

১৮৫ সহীহ আল-বুখারী, আবু হুরায়রা রো.)-বর্ণিত 

১০৬ সহীহ আল-বুখারী, ৪৯:১৪ (২৫৪৪) 

১০ সহীহ আল-বুখারী, ৪৩:১৮ (২৪০৫) 

১৮ সহীহ আল-বুখারী, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রো.)-বর্ণিত 

৯৯ সহীহ আল-বুখারী, ৪:২ (১০) 

৯০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন 

৯১ সহীহ আল-বুখারী, ৯২:২ (৭০৫৩) 

৯২ সহীহ আল-বুখারী, ৯২:২ (৭০৫২) 

১১৩ সহীহ আল-বুখারী, ৯৩:২৬ (৭১৭৬-৭১৭৭) 

১১৪ সহীহ আল-বুখারী, ৯৩:২৬ (৭১৭৬-৭১৭৭) 

১১৫ সহীহ আল-বুখারী, ৫৮:৫ (৩১৬৬) 

৯৬ সহীহ আল-বুখারী, ৭৫:১৯ (৫৬৭৩) 

১১৭ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:১ (৬৪১২) 

১৮ সহীহ আল-বুখারী, ৪৭:৭ (২৩৯৩) 

৯৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:১৫ ৬৪৪৬) 

১২০ ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওষিয়া, প্রাপ্ক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫ 

১১ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:২৭ (৬০১৩) 

১২২ সহীহ আল-বুখারী, ৫৫:২ (২৭৪২) 

১২৩ সহীহ আল-বুখারী, ৬৭:৭৯ (৫১৮৪) 

১৪ সহীহ আল-বুখারী, ৪৯:৭ (২৫৫৪) 

১২৫ মুসলিম, আস-সহীহ, ৭:৩৮ (১৮৯৮) 

১২৬ সহীহ আল-বুখারী, ৯৭:৫৮ (৭৫৬৩) 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


সংকলনে : নাসির হেলাল 


৫৭০ খ্রি : হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম 
সোমবার, ১২ রবিউল আউয়াল, ২৯ আগস্ট । 
জন্মের পর আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বিয়া 
(রা.)-এর দুধ পান এবং ৪ মাস বয়সে সা'দ 


৬১০ খ্রি: ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ | সকাল 
ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার 
নির্দেশ লাভ ।১ 

৬১০-১৩ খ্রি: নবুয়তের প্রথম তিন বছর গোপনে 


গোত্রীয় বিবি হালিমা (রা.)-কর্তৃক লালিত-পালিত 
হন ও তাঁর দুধ পান করেন । 

৫৭২ খ্রি: দু'বছর পর তিনি দুধ পান ব করেন 
হালিমা (রা.) তাকে নিয়ে মা আমিনার কাছে 
আসেন এবং পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যান । 
৫৭৩-৭৫ খ্রি: তিন, চার ও পাঁচ বছর বয়সে 
সিনা চাক (হোলিমা [রা.]-এর তত্ত্বাবধানে 
থাকাকালে)। 
৫৭৫-৭৬ খি : ৫-৬ বছর বয়সকালে জননী 
আমিনার কোলে ফিরে আসেন । 

৫৭৬ খি : ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে মদিনায় 
নানার বাড়ি গমন এবং ফেরার পথে “'আবওয়া' 
নামক স্থানে মা আমিনার ইনতিকাল । 

৫৭৮ খ্রি : ৮ বছরকালে আবদুল মু্তালিবের 


ইনতিকাল । 


ইসলাম প্রচার । 
৬১৪ খ্রি: আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম 


44732562 


৬/৮//-917810181510016,0011) 


৬২৩ খ্রি: মসজিদে নববী নির্মাণ, ২ রাকায়াত 
বিশিষ্ট যুহর, আসর ও ইশাকে ৪ রাকায়াতে 
রূপান্তর, আযানের সূচনা, মদিনার সনদ প্রবর্তন, 
সশস্ত্র সংগ্রামের বিধান ও সুচনা, উসমান ইবন 
মাজউন (রা.) ও আসাদ আনসারী (রা.)-এর 
ইনতিকাল । 


প্রচারের আদেশ দান ।২ সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে 


“আবওয়া” বা “ওয়াদ্দান” বুওয়াত যুদ্ধ, সাফওয়ান 


দৈনিক তিন ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ লাভ । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আবু লাহাবের পাথর 
নিক্ষেপ ও সুরা লাহাব নাজিল | ইসলামের প্রথম 
শহীদ হারিস ইবন আবী হালা রো.)-এর 
শাহাদাত বরণ । 

৬১৫ খি : নবুওয়তের পঞ্চম বছরে উসমান 
(রা.)-এর নেতৃত্বে ১৬ সাহাবির আবিসিনিয়ায় 
হিজরত | আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শতাধিক 
সাহাবির হিজরত | উমর (রা.) ও হামযা (রা.)- 
এর ইসলাম গ্রহণ ৷ 

৬১৭-১৯ খ্রি : বনু হাশিমসহ রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর প্রতি গণবয়কট আরোপ এবং শিবে আবু 


৫৮২ খ্রি : ১২ বছর ২ মাস বয়সে আবু তালিবের 
সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং বাহিরা খরিস্টান-পাদরির 


তালিবে আবদ্ধ জীবনযাপন । 
৬১৯ খ্রি: নবুয়তের দশম বছরে মুহররম মাসে 


সাক্ষাৎ লাভ | গণবয়কটের অবসান ও আবু তালিবের 
৫৮৪-৮৫ খি : ১৫ বছর বয়সে হারবুল ফুজ্জার ইনতিকাল । রমজানে খাদিজা (ো.)-এর 
যুদ্ধের সূচনা । চাচাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ । ইনতিকাল। দাওয়াতি কাজে তায়েফ গমন এবং 
৫৯১ খি : ২১ বছর বয়সে যুদ্ধাবসানের পর তায়েফবাসীর নির্মম অত্যাচার । ২৭ রজব ইসরা, 
হিলফুল ফুযুল গঠন । মি'রাজ ও বক্ষবিদারণ | পাঁচ ওয়াক্ত নামা ফরজ 
৫৯৩-৯৪ খ্রি : ২৪ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)- হওয়ার নির্দেশ লাভ । 

এর বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে সিরিয়া ও ইয়ামেন ৬২০ খ্রি : ৬ জন খাযরাযীর সঙ্গে প্রথম বৈঠক | 
গমন । মদিনায় হিজরতের আভাস লাভ ।* 

৫৯৫ খি : ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর ৬২১ খ্রি : ১২ জন মদিনাবাসীর উপস্থিতিতে 


সঙ্গে বিয়ে । 

৬০০ খ্রি: ৩০ বছর বয়সে প্রথম কন্যা জয়নবের 
জন্ম এবং আল-আমিন উপাধি লাভ | 

৬০৫ খ্রি: ৩৫ বছর বয়সে কাবা পুন্ির্মাণের 
সময় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ 
মীমাংসায় সালিস নির্বাচিত । হেরাগ্হায় তার 
ধ্যানমগ্ন জীবনের সূচনা । 

৬০৫-০৯ খ্রি : যায়িদ ইবনূল হারিসা (রা.)-কে 
দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত করে নিজের পুত্র হিসেবে 
বরণ এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা । 


ফেব্রুয়ারি”১১ 


আকাবার প্রথম বায়'আয়াত । মুস'আব ইবন 
উমায়র (রা.)-কে শিক্ষকরূপে মদিনায় প্রেরণ । 
৬২২ খি : ৭৫ জন মদিনাবাসীর উপস্থিতিতে 
আকাবার দ্বিতীয় বায়াত । মদিনা হিজরতের জন্য 
সাহাবিদের প্রতি নির্দেশ জারি ॥ ১২ সেপ্টেম্বর 
বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা ত্যাগ 
এবং গারে সাওরে আশ্রয়গ্রহণ । 

৮ রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর মদিনার কুবায় পদার্পণ । ১২ রবিউল 
আউয়াল শুক্রবার জুম'আর পর মদিনায় প্রবেশ । 


যুদ্ধ, যুল উশায়রা যুদ্ধ সংঘটিত । 

৬২৩-২৪ খি : কিবলা পরিবর্তন, রমজানের 
রোজার বিধান, সাদাকাতুল ফিতরের সুচনা, 
যাকাতের বিধান, ঈদের নামাজের সুচনা । 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর কন্যা উসমান (ো.)-এর স্ত্রী 
রুকাইয়া (রা.)-এর ইনতেকাল । হজরত আলী ও 
ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে । সালমান ফারসি (রা.)- 
এর ইসলাম গ্রহণ ৷ 

৬২৪ খি : ইবন জাহশ (রা.)-এর নাখলা 
অভিযান; উমায়র (রা.)-এর বানু খাতামা 
অভিযান; বদর যুদ্ধ; বনু কায়নুকা যুদ্ধ; সাবিক 
যুদ্ধ, আল কুদর যুদ্ধ; ইবনে মাসলামা কর্তৃক কা'ৰ 
ইবন আশরাফকে হত্যা; যু আসর যুদ্ধ; বুহরান 
যুদ্ধ; যায়িদ (রা.)-এর আল-কারাদা অভিযান; 
সা'দ ইবন যায়িদ (রা.)-এর আল-গারা অভিযান; 
উহুদের যুদ্ধ; হামরাউল আসাদ যুদ্ধ । 

৬২৪-২৫ খি : উহুদ যুদ্ধে হামযা রো.)-এর 
শাহাদাত, মদ হারামের বিধান । হাসান (রা.)-এর 
জন্ম । সুদের প্রতি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা | ইয়াতিম 
সম্পর্কিত বিধান, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান ও 
দাম্পত্য বিধান প্রবর্তন | 

৬২৫ খি : আবু সালমা (রা.)-এর অভিযান এবং 
মদিনায় ফিরে আসার পর তার শাহাদাত লাভ । 
ইবন নুবায়হকে হত্যার জন্য উনায়স (রা.)-এর 
অভিযান, আল-মুনযির (রা.)-এর বীরে মাউনা 
অভিযান । মারসাদ রো.) এবং আসিম (রা.)-এর 
নেতৃত্বে রাজি অভিযান, বনু নাদির যুদ্ধ, নাজদ 
যুদ্ধ সংঘটিত । 

৬২৫-২৬ খি : হুসাইন (রা.)-এর জন্ম । উম্মুল 
মু'মিনীন যায়নাব (ো.)-এর ইনতিকাল। 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে উম্মু সালমা (রা.)-এর 
বিয়ে । এক ইহুদি যুগলের প্রতি রজম আইনের 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 
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বাস্তবায়ন | পর্দার বিধান, মদ নিষিদ্ধকরণের 
চূড়ান্ত বিধান জারি | 
৬২৬ খি : যাতুর রিকা যুদ্ধ । দুমাতুল জানদাল 
যুদ্ধ ও ইবন উরফাতাকে মদিনায় তার প্রতিনিধি 
নিয়োগ । 
৬২৬-২৭ খ্রি : ফরয হজের বিধান। ইফকের 
ঘটনা । রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সঙ্গে জয়নাব বিনত 
জাহাশ (রা.)-এর বিয়ে। পর্দার বিধানের 
বাধ্যবাধকতা ॥ রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সঙ্গে 
রাবিয়া বিনত আল হারিস (রা.)-এর বিয়ে । 
তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন । জিনা, ব্যভিচার, 
অপবাদ, লি'আন প্রভৃতি ফৌজদারি আইনের 
প্রবর্তন । 
৬২৭ খ্রি : ইবন মাসলামা (রা.)-এর আল-কুরাতা 
অভিযান | আল মুরায়সি যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, লিহযান 
যুদ্ধ, আলগাবা যুদ্ধ এবং এই উভয় যুদ্ধকালে 
মদিনায় ইবন উম্মু মাকতুম (রা.)-কে তার 
প্রতিনিধি নিয়োগ | উকাশা (রা.)-এর আল-গামর 
অভিযান । আবু উবায়দা (রা.)-এর যুল কাস্সা 
অভিযান । যায়িদ (রা.)-এর আল-জামুম 
যায়িদ রো.)-এর “আততারাফ' 
যায়িদ রো.)-এর হিসমা বা জুযাম 
যায়িদ (রা.)-এর ওয়াদিউল কুররা 
আবু উবায়দা (রা.)-এর আলখাবত 
আলমুরায়সি বা বনু মুস্তালিক যুদ্ধ । 
আবদুর রাহমান (রা.)-এর দুমাতুল জানদাল 
অভিযান । আলী (ো.)-এর ফাদাক অভিযান । 
৬২৭-২৮ খি : আবিসিনিয়া, মিসর, পারস্য, 
শাসকদের কাছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পত্র 
প্রেরণ । রাসূলুল্লাহ (সা.)-কর্তৃক 'আবওয়া'-এ 
দাফনকৃত মায়ের কবর যিয়ারত । 
৬২৮ খি : আবু বকর (রা.) এবং যায়িদ (রা.)- 
এর ওয়াদিউল কুররা অভিযান | ইবন রাওয়াহাত 
(রা.)-এর খায়বার অভিযান | উকাল ও উরায়নার 
ঘটনা এবং কুরয ইবন জাবির (রা.)-এর 
অভিযান । আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে আমর দামরি 
(রা.)-এর অভিযান । ইবন মু'তাম (রা.)-এর 
পশ্চিম উপকুল অভিযান । যায়িদ (রা.)-এর 
অভিযান । হুদায়বিয়ার সি ও বায়াতুর রিদওয়ান 
অতঃপর আলগাবা বা যু-কারদ যুদ্ধ । আবান ইবন 
সায়ফ (রা.)-এর নজদ অভিযান । খায়বার যুদ্ধ 
জাফর (রা.), আবু মুসা আশ'আরী (রো.)-সহ 


অভিযান 
অভিযান 


ইসলামগ্রহণ । উমরাতুল কাযা সফরে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সঙ্গে মায়মুনা (রা.)-এর বিয়ে। 
মিসরের সম্রাট আল-মুকাওকিশ কর্তৃক মারিয়া 
(রা.)সহ বহু উপহার সামগ্রী রাসূলুল্লাহ (সা.)কে 
প্রদান । জাবালা গাস্সানীর ইসলাম গ্রহণ । বিয়ে 
ও তালাকের বিস্তারিত বিধান প্রবর্তন । 

৬২৯ খ্ি : গালিব রো.)-এর “মায়ফাআ" 
অভিযান ৷ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)-এর 
গাত্ফান অভিযান | বাসীর (রা.)-এর ইয়ামান, 
'জাবার জানাব অভিযান । আবু হাদরাদ 
আসলামী (রা.)-এর আলগাবা অভিযান । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক উমরাতুল কাজা পালন। 
ইবন আবির আওজা (রা.)-এর বানুর সুলায়ম 
অভিযান । 

গালিব (রো.)-এর কাদিদ অভিযান । গালিব 
(রা.)-এর ফাদাক অভিযান | কা'ব ইবন উমায়র 
(রা.)-এর যাতা আতলাহ অভিযান । মুজা ইবন 
ওয়াহাব (রা.)-এর যাত্ু ইরক অভিযান | মুতা 
অভিযান এবং যায়িদ (রা.), জাফার (রা.) ও 
ইবন রাওয়াহাহ্‌ (রা.)-এর শাহাদাতবরণ । আমর 
ইবুনল আস (রা.)-এর 'যাত্ৃস্‌ সালাসিল' 
অভিযান । 

৬৩০ খি : মক্কা বিজয় । খালিদ ইবন ওয়ালিদ 
(রা.)-এর নাখলা অভিযান । আমর ইবনুল আস্‌ 
(রা.) এর সুওয়া অভিযান । সা*দ ইবন যায়দ 
(রা.) এর আল মানাত অভিযান । হিশীম ইবনুল 
আস (রা.)-এর ইয়ালামলাম অভিযান । খালিদ 
ইবন ওয়ালিদ (রা.)-এর জাযিমা অভিযান, 
হুনায়ন যুদ্ধ, তায়েফ যুদ্ধ ৷ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও 
সাহাবিদের উমরা পালন । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৷ মারিয়্যা (রা.)-এর গর্ভে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম (রাঃ)-এর 
জন্মু। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা জয়নব (রা.)- 
এর ইনতেকাল । সুদের প্রতি চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ । উয়ায়না ইবন হিসন (রা.)-এর বনু 
তামিম অভিযান । কুতবাহ্‌ ইবন আমির (রা.)-এর 
খাস*'আম অভিযান । দাহহা (রা.)-এর বনু কিলার 
অভিযান । আলকামা (রা.)-এর জেদ্দা অভিযান । 
আলী (রা.)-এর আল কুলস অভিযান । রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর তাবুক অভিযান । 

৬৩১ খি : আবু বকর (রা.)-কে আমীরুল হজ্জ 
করে মক্কায় প্রেরণ । ইসলামি শরিয়া মোতাবেক 
হজের বিধান প্রবর্তন। বাদশা নাজ্জাশীর 
ইনতেকাল ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কর্তৃক তীর প্রতি 


আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন 
ইহুদি মহিলা জয়নব-কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সো.)-কে 
বিষমিশ্রিত বকরির গোশত খাওয়ানোর যড়যন্ত্ 
মাহীসা (রা.)-কে ফাদাকে প্রেরণ-পূর্বক 
ফাদকবাসীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন | ওয়াদিউল কুররা 
যুদ্ধ ৷ তায়মাবাসীদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সি স্থাপন | সাদ ইবন আবান (রা.)-এর নাজদ 
অভিযান । '“ঘাতুর রাকা" যুদ্ধ সংঘটিত । হাসমী 
অভিযান । উমর (রা.)-এর তুরবাহ অভিযান । 
আবু বকর (রা.)-এর নজদ অভিযান । বাশীর 
ইবন সা'দ (রা.)-এর ফাদাক অভিযান | 

৬২৮-২৯ খি : মুতা বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা, 
গৃহপালিত গাধার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো.)-এর সঙ্গে উম্মে হাবিবা (রা.)- 
এর বিয়ে । খালিদ (রা.), আমর (রা.) প্রমুখের 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


গায়েবানা জানাজা আদায় । রাসূলুল্লাহ রো.)-এর 
কন্যা উসমান (রা.)-এর স্ত্রী উম্মে কুলসুম (রা.)- 
এর ইনতেকাল । মুনাফিক সরদার ইবন উবায়ের 
মৃত্যু । বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের মদিনায় 
আগমন ৷ জিয্য়ার বিধান প্রবর্তন । খালিদ (রা.)- 
এর ইয়ামেন অভিযান । কাফিরদের সঙ্গে 
সর্বপ্রকার অসমছুক্তি বাতিল । রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর ২০ দিন ইতিকাফ পালন | আলী (রা.)-এর 
ইয়ামেন অভিযান | জারির (রা.)-এর বাজিলা 
অভিযান । 
৬৩১-৩২ খি : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
য়লামা কায্যাবের পত্র প্রেরণ । মদিনায় আরব 
প্রতিনিধিদলের আধিক্য, দলে দলে মানুষের 
ইসলাম গ্রহণ । কা'ব ইবন যুহায়র (রা.)-এর 
ক্ষমা প্রার্থনা ও কবিতার জন্য পুরস্কার লাভ । 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম (রা.)-এর 
ইনতিকাল । 


৬৩২ খ্রি: বিদায়হজ্জ পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর মক্কার উদ্দেশে মদিনা ত্যাগ | বিদায় 
হজ্ব সম্পন্ন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন । মাথা ব্যথা 
ও জ্বরের সূচনা এবং সোমবার ১২ রবিউল 
আউয়াল মহানবী (সা.)-এর ওফাত । বুধবার, ১৪ 
রবিউল আউয়াল ভোর রাতে দাফন সম্পন্ন ৷ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-যু*মিন : ৫৫ 
কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪ 
ও আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল : ৪১ 


£ আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব : ৫৩, সুরা আন-নূর : 


৩০, ৩১ 


“স্বর্গের জ্যোতিঃ” বাঙালি মুসলমান 
মহিলা রচিত প্রথম রাসূল (সা.)-এর 


২৩ পৃ. € ৩-এর কলামের পর 


বেগম সারা তয়ফুরের লেখায় সৈয়দ ইসমাইল 
হোসেন সিরাজীর এই খ্ুপদী চাল প্রযুক্ত । সৈয়দ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রায়নন্দিনী উপন্যাসটি 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে; এই বইয়ের 
প্রথম বাক্যটি ছিল একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ । 
অনুরূপভাবে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত বেগম সারা 
তয়ফুরের “ন্বর্ণের জ্যোতি:” উপন্যাসের 
উপক্রমনিকার প্রথম বাক্যটি দেড় পৃষ্টাব্যাপী 
বিস্তারিত ৷ মূল রচনায় এরকম দীর্ঘ বাক্য নেই 
অবশ্য । অনাড়ম্বর সযত্র সাধু শব্দ-বাক্যই 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবন-চরিত 
রচনার উপযুক্ত ভাষা । একালের পাঠকের জন্য 
তার রচনারীতির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি: 
“যুদ্ধের লুষ্ঠিত ধনরত্বাদিতে হজরতের এক পঞ্চম 
ংশ থাকিত। এই পঞ্মাংশ তাঁহার আদেশে 
বায়তুল মালে' (ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারি 
ধনাগার) দীন, দরিদ্র, ইয়াতিম এবং এ 
প্রগীড়িতদের জন্য সঞ্চিত হইত । তিনি সেই 
ধনরত্বাদি কখনো নিজের কাজে ব্যবহার করেন 
নাই । তাঁহার মৃত্যু সময়ে বিবি আয়িশার তহবিলে 
বহু যত্ে সজ্জিত পাঁচ কি দশটি মুদ্রা মাত্র ছিল । 
হজরত “ওসিয়ৎ করিয়া যান যে, তাঁহার মৃত্যু 
হওয়া মাত্রই এগুলি দীন-দরিদ্রকে যেন দান 
করিয়া দেওয়া হয়, তাঁহার পরিত্যাজ্য বলিয়া যেন 
কোনো সম্পত্তি না থাকে । হজরত আয়িশা 
বলিয়াছেন, যে দিবস হযরতের ওফাত হয়, সেই 
রজনীতে তৈল অভাবে তাঁহার কক্ষে প্রদীপ অতি 
ক্ষীণ-প্রভায় জ্বলিয়াছিল ।' [পৃষ্ঠা: ৬৫] 
এত সংক্ষেপে এমন সংহত পূর্ণাঙ্গ রসুল (সা.)- 
এর জীবনী বাংলা ভাষায় আর প্রণীত হয়েছে কি 
না, জানি না। কোনো অতিরেক নেই, কোনো 
বিতর্কে লেখিকা প্রবেশ করেননি, একটি সুন্দর 
সরল সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে বেগম সারা তয়ফুর যে 
রসুল জীবনী প্রণয়ন করেছেন প্রকাশের ৯০ বছর 
পরে তা পাঠ করে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত, অভিভূত । 


লেখক: কবি, কথাশিল্পী, অনুবাদক 
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বছর ঘুরে আবারও এলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


উম্মতের প্রতি তাঁর কী হক? আমরা কি তাঁর সেই 


সুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম- 
মৃত্যুর মাস রাবিউল আউয়াল । এ উপলক্ষে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে এশিয়ার 
অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও নেয়া হয় নানা 
ধরনের বর্ণালী আয়োজনের উদ্যোগ | বের হয় 
আনন্দ মিছিল । পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় বিশেষ 
সংখ্যা । বিভিন্ন দৈনিকে থাকে সীরাত বিষয়ক 
ক্রোড়পত্র | দেয়ালে-দেয়ালে সাঁটা হয় নানা রঙের 
পোস্টার । কেউ পালন করে সীরাতুন্নবী আর কেউ 
'জসনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী” । অনুষ্ঠানের ধরন 
দেখে মনে হয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর চেয়ে জন্মোঘসবই পালন 
করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সবাই । ব্যতিক্রম যে 
নেই, তা নয়। তবে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজক 
ও উদ্যোক্তাদের প্রাত্যহিক জীবন-চরিত নববী 
আদর্শের মাপকাঠিতে দেখলে মনে হয়, এ ক্ষেত্রে 
ব্যাতিক্রধর্মী খুবই কম। এদের অগ্পশ্চাৎ 
জীবনযাত্রা বা চাল-চলনের ধরন অনেকটা 
এরকম- 

“রবিউল আউয়াল আসলে তোমারি গান গাই, 
রবিউল আউয়াল গেলে তোমায় ভূলে যাই । 
ওদের মাঝে যারা তর্কবাগীশ তারা হয়ত: 


হক আদায়ে সচেষ্ট, আন্তরিক? আমাদের মধ্যে 
ক'জন আছে এমন যারা প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্প- 
ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার নিয়ে 
ভাবে? একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করে সে হক আদায়ে, 
সে অধিকার পুরণে ৷ আসুন, মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান প্রধান হক ও 
কুর'আন ও হাদিসের আলোকে । 

আমরা জানি, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হক 
থাকে, অধিকার থাকে । অ্রষ্টার যেমন কিছু হক 
আছে, আছে সৃষ্টিরও | সৃষ্টির মাঝে সব চাইতে 
মহান ও বড় হক হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের । কারণ, তিনি সৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সুন্দরতম মানব, নবীকুল 
শিরোমনি, মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব । 
অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল- 
মের হক ও অধিকারের চাইতে আর কোন 
মাখলুক বা সৃষ্টির হক বা অধিকার মহান হতে 
পারে না। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেছেন, “(হে রাসুল) আমি আপনাকে প্রেরণ 
করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে, যাতে (হে মুমিনগণ) তোমরা 


প্রথমত: তাঁর প্রতি ঈমান আনা, বিশ্বাস করা এ 
মর্মে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আল্লাহর প্রেরিত বান্দা বা রাসূল । তাঁকে আল্লাহ 
পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে পাঠিয়েছেন 
জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম হতে 
সতর্ককারীরূপে, আদর্শের 

আলোকবর্তীকারূপে । সবাইকে তিনি আল্লাহর 
প্রতি দাওয়াত দিবেন । আরও ঈমান আনতে হবে 
যে, তাঁকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মানুষকে 
অন্ধকারের জগত থেকে বের করে আলোর পথে 
আনার জন্যে প্রেরণ করেছেন । পাঠিয়েছেন 
শিরকের পাঞ্জা থেকে বাঁচিয়ে তাওহীদের 
আকীদায় অভিষিক্ত করার জন্যে, বিভিন্ন ধর্মের 
জুলুম-নির্যাতন থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার 
দিকে, দুর্ভাগ্যের কবল থেকে চির সৌভাগ্যের 
রাজপথে এবং গোমরাহী থেকে হেদায়েতের রাহে 
আনার জন্যে প্রেরণ করেছেন তাঁকে ৷ “মুহাম্মদ 
তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং 
তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী ৷ আল্লাহ 
সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ 1২ এ ধরনের আয়াতগুলো প্রমাণ 
করে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 
একজন রাসূল এবং তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান 
আনতে হবে | কালেমার দ্বিতীয় অংশ “মুহাম্মদ 


বলবেন, উপরের আয়োজনগুলোতো মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ । সত্যি। কিন্তু 
আনুগত্যহীন ভালোবাসার কী কোন মূল্য আছে? 


আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাঁর 


রাসূলুল্লাহ'-এর এটাই দাবি । 


রাসূলকে শক্তি যোগাও এবং তাকে সম্মান কর; 
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা 


মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল- 
[হর প্রেরিত রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করাটা ওয়াজিব 


ঘোষণা কর 1১ সুতরাং, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


আমরা কি ভেবে দেখেছি, মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায্য অধিকার কী? 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


ওয়াসাল্লামের হকগুলিকে নিন্োক্ত কয়েকটি ভাগে 
বিভক্ত করা যায়: 


হক যা অপরিহার্য; বরং ঈমানের অন্যতম রুকুন 
বা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ত যে স্তম্ভ ব্যতিরেকে ঈমানের 
প্রাসাদ কাঁড়া হবে না কোনো মতেই | ইরশাদ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


হয়েছে, “রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের 
পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান 
এনেছে এবং মুমিনগণও | তারা সবাই আল্লাহ, 
তার ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর 
রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে । তারা বলল, 
আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি । হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই । আর 
তোমার নিকটেই সবার প্রত্যাবর্তন 1” 

দ্বিতীয়ত: আমাদের প্রতি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় হক বা অধিকার 
হচ্ছে তাঁকে ভালোবাসা, মহব্বত করা | নিজের 
জানের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে তাকে । 
আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের প্রিয়তম সন্তান- 
সন্ততি থেকে তো অবশ্যই । এমন প্রেম ও 
ভালোবাসা যা একজন মুমিন আপন হৃদয়ে 
অনুভব করে থাকে এবং যার চিহ্ন তার আচার- 
আচরণে, কাজে-কর্মে প্রতিফলিত হতে দেখা 
যায়। ইমাম বুখারি রহ. ও অন্যান্য 
হাদিসবিশারদগণ হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা 
করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল- 
ম ইরশাদ করেছেন, “তোমাদের কেউ ততক্ষণ 
পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 
তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ 
থেকে প্রিয়তর না হই ।” ইমাম বুখারি (রহ.) 
আরো বর্ণনা করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
হিশাম (রা.) হতে । তিনি বলেন, আমরা মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । 
এমতাবস্থায় তিনি উমর ইবনে খাত্তাবের হাত ধরে 
ছিলেন । এক পর্যায়ে উমর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে রাসূলুলাহ, 
আপনি আমার নিকট সব চাইতে প্রিয়, তবে 
আমার প্রানের চেয়ে নন । তখন নবী করিম সালু- 
্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “না, 
সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার জান, 
এরকম হলে তো হবে না। (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মুমিন 
হতে পারবে না ।) যতক্ষণ না আমি তোমার 
নিকট তোমার জানের চাইতেও বেশি প্রিয় না 
হই ।” অতঃপর উমর তাঁকে বলল, এখন হয়েছে । 
আল্লাহর কসম! আপনি এখন আমার প্রাণের 
চেয়েও বেশি প্রিয় । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এখন ঠিক আছে, হে 
উমর? । 

তৃতীয়ত: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যাকিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সত্যায়ন করা এবং 
যা কিছু নির্দেশ করেছেন তা মান্য করা, তার 
আনুগত্য করা । যা কিছু হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারন করেছেন, নিষেধ 
করেছেন সেসব বস্ত বা বিষয় থেকে বিরত থাকা । 
এ হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের তৃতীয় অধিকার বা হক উম্মতের 
প্রতি । তিনিই একমাত্র তাঁর রবের পক্ষ থেকে 
প্রকৃত সংবাদদাতা । বিশ্বজগতের জন্যে পয়গাম 
নিয়ে তাঁকেই পাঠানো হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে, “হে 
মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে 
বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা 
তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ 


তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর 
আলাহ ও রাসুলের নিকট । এটাই উত্তম এবং 


পড়বে অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তার 
প্রতি দশবার অনুগ্রহ করবে ” আর যে ব্যক্তি 


পরিণামে প্রকৃষ্টতর ।* এ আনুগত্যের ফল কত 


দরূদ ছেড়ে দেয় তার নিন্দায় ইমাম তিরমিযি রহ. 


যে মহান ও বিরাট, ইহকালে ও পরকালে এর 


এমন এক সনদে হাদিস নকল করেছেন যাকে 


সুফল কত বড়! সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ 


হাফেজ ইবনে হাজর রহ. হাসান হিসেবে 


তাঁআলা বর্ণনা করেন এভাবে, “এসব আল্লাহর 


আখ্যায়িত করেছেন । তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


নির্ধারিত সীমা । কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বখীল, কৃপণ 


আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন 


ব্যক্তিতো সেই যার নিকট আমার আলোচনা হল, 


জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে 
তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য 1” 


অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পড়ল না” । 
পঞ্চমত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্প- 


এধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে যাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ 
মহান হক ও অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করা 


1মের সিদ্ধান্ত, তাঁর শরীয়ত তথা আইনের প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকা ৷ এবং শরীয়তের যেখানে তিনি সীমা 
একৈ দিয়েছেন সেখানে থেমে যাওয়া, সীমা লঙ্গন 


হয়েছে । যাই কিছু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাঁর মহান রব ও প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে বাতলিয়েছেন সেক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য 


না করা । তাঁর সুন্নাত তথা আদর্শকেই বিচারক 
হিসাবে গণ্য করা এবং সুবিচারের জন্য তাঁর রেখে 
যাওয়া সুন্নাতের আশ্রয় নেয়া । তাঁর আদর্শ ও 


করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে আমাদেরকে । 
কারণ, তাঁর আনুগত্য মানে প্রকারান্তরে আল্লাহ 


সুননাতকে এমন মাপকাঠিতে পরিণত করা যাতে 
সমস্ত কথা, কর্ম ও বিচার পরিমাপ করা হবে । 


তা'আলার আনুগত্য । যেমন পবিত্র কুর'আনে 


সুতরাং, যা সেই মাপকাঠি অনুযায়ী হবে তা 


বর্ণিত হয়েছে, “কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে 


গৃহীত হবে আর যা এর বরখেলাফ হবে তা বর্জন 


সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং কেউ মুখ 


করা হবে । ইরশাদ হয়েছে, “কিন্তু না, আপনার 


ফিরিয়ে নিলে (হে রাসূল) আপনাকে তাদের উপর 
তত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরণ করিনি আমি 1৬ ইমাম 


প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ 
পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসন্বাদের 


বুখারি (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থে হযরত আবু 


বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর 


হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্প- 
হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে 
ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে যেন আল্লাহরই 


আপনার সিন্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা 
না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয় ।৮ 
ষষ্ঠত: রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল- 


আনুগত্য করল । আর যে আমার অমান্য করবে, 
সে প্রকারান্তরে আল্লাহরই অমান্য করল । যে 


মের ষষ্ঠ অধিকার হচ্ছে মানুষের মাঝে তার 
সুন্নাতের প্রচার করা । সুনাতের প্রতিরক্ষা বিধান 


আমার আমীরের আনুগত্য করবে সে যেন 


করা। তাঁর আদর্শ ও সুন্নাতের প্রতি অন্যকে 


আমারই আনুগত্য করল আর যে আমার আমীরের 


দাওয়াত দেয়া । জীবনের বিভিনি ক্ষেত্রে সুন্নাত 


নাফরমানি করবে সে যেন আমারই নাফরমানি 
করল ॥ 


তথা মহানবী সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে আহ্বান করা । 


চতুর্থতঃ উম্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু 


মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হক 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ অধিকার হচ্ছে তাঁর 
প্রতি দরূদ পড়া, তাঁকে সালাম দেয়া । পবিত্র 


ও অধিকারের সপক্ষে পবিত্র কুর'আন-হাদিসে 
অনেক বর্ণনা এসেছে । যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু 


কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ নবীর প্রতি 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করে 


অনুগ্হ করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নবীর 


তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও 


জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! 


ভালোবাসা বর্ণনা করে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 


তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর তথা 


বলুন (হে নবী), তোমরা যদি আল্লাহকে 


দরূদ পড় এবং যথাযথভাবে সালাম জানাও 1” 


ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ 


নামাযের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 


তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া 
ওয়াজিব । কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নাম আলোচিত হলে সেখানেও 


অপরাধ ক্ষমা করবেন । আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু ।'* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হতে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, যারা 


দরূদ পড়তে হয় । এছাড়া যে কোন মজলিসে 
এবং সকাল-বিকাল এমন অনেক জায়গা রয়েছে 
যেখানে দরূদ পড়া মুস্তাহাব । আযানের পরে 


তাঁর সুন্নাতকে বহন করবে এবং তাঁর সুন্নাতের 
প্রচার করবে তাদের জন্য তিনি দু'আ করেছেন 
এভাবে- “আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারাকে উজ্জ্বল 


দরূদ পড়া পৃণ্যময় | জুমার দিন বেশি বেশি দরূদ 


করুক, তরতাজা রাখুক, যে আমার কাছ থেকে 


পড়াকে মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে । দরূদ 
শরীফের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম 


কোন কিছু শুনে, অতঃপর তা সে অন্যের কাছে 
পৌছায় ঠিক যেভাবে সে শুনেছে সেভাবে । 


মুসলিম (রহ.) হাদিস উদ্ধৃত করেছেন । যাতে 


অনেক প্রচারিত ব্যক্তি অর্থাৎ যার নিকট আমার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
হাদিস প্রচার করা হয়েছে সে মূল শ্রোতা থেকে 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী হক, কী অধিকার, এ 


বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে ।" (ইমাম তিরমিযি 
হাদিসটি বর্ণনা করেছেন) । 

সপ্তমত: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকে ভালোবাসা, মহব্বত 
করা । তাদেরকে সম্মান করাও মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকের দাবি | অন্যভাষায়, 
এটাও উম্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অর্পিত অধিকার | কারণ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে 
তারাই তো আমাদের জন্য দ্বীন বহন করেছেন । 
নবী ও রাসূলদের পর অন্যান্য মানুষের মধ্যে 
তারাই শ্রেষ্ঠ । তাই, তাদেরকে ভালোবাসতে 
হবে । তাদেরকে মহববত করা, সম্মান করা 
ওয়াজিব । একইভাবে তাদের প্রতিরক্ষা করাও 
ওয়াজিব । সুতরাং, তাদের কাউকে গালমন্দ করা 
বা তাদের প্রতি কটুক্তি করা অথবা তাদের 
দোষারোপ করা কিংবা তাদের মাঝে দোষ-ত্রুটি 
তালাশ করা... ইত্যাদি কোনটাই কারো জন্য 
জায়েয নেই । ইমাম বুখারি (রহ.)-সহ অন্যান্যরা 
বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা আমার 
কোন সাহাবীকে গালি দিও না । কারণ, (তাদের 
মর্যাদা এতই বেশি যে) তোমাদের কেউ যদি 
উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আলাহর পতে ব্যয় করে, 
তা তাদের কারো এক মুদ (তৎকালিন একটি ক্ষুদ্র 
পরিমাণ) বা তার অর্ধেকেরও বরাবর হবে না। 
(ইমাম মুসলিম হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন) 

এ ছিলো পবিত্র কুর'আন ও হাদিসের আলোকে 
মহানবী হযরত মহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান প্রধান হক ও 


সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি 
করতে হবে । তাহলেই আমরা হতে পারবো 
স্বার্থক উম্মত, মহানবীর আসল প্রেমিক, 
ওয়াফাদার অনুসারী । আর তখনই আমরা পারো 
মহান আল্লাহর সেই কাঙ্খিত মহববত, লভিব 
রহমত | কবি চমৎকার বলেছেন: 
৩০০৫৫০%0-5 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে ওয়াফাদারি করলে, 
আমি তো তোমারই, 
এ বিশ্ব, সে তো তুচ্ছ, লৌহ কলম তোমারই । 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাত্হ : ৮ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব : ৪০ 

ও আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ২৮৫ 
* আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা : ৫৯ 

« আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা : ১৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা : ৮০ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব : ৫৬ 
* আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা : ৬৫ 

* আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৩১ 


হজরত মুহাম্মদ (সো): ইতিহাসের 
সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক : প্রফেসর 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


১০ পৃ. € ৩-এর কলামের পর 


₹ক্ষেপে, প্রাক-ইসলাম আরবে সমাজ জীবনে 


অধিকার । এখন আসুন, আমরা নিজেরাই 
নিজেদের আত্মসমালোচনা করি, বিবেকের কাছে 


“নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুতুল্য এবং স্বল্লায়ু' 
(5০911681%, 7১001178905, 0100191) 9170 911010) 


প্রশ্ন করি, প্রিয়তম নবীর উপরোক্ত অধিকার 
আদায়ে আমরা কতটুকু সচেষ্ট? আমাদের চলমান 
রীতিনীতি নবীর আনিত নীতির সাথে কী 
সামঙ্জস্যঃ আমাদের প্রাত্যহিক নৈতিক আচরণ, 


মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক হজরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সৃজনশীল নেতৃত্বে এবং 
সীমাহীন আন্তরিকতার সেই খগ্ছিন শতধাবিভক্ত 


রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি নবী প্রদত্ত 


হয়ে তা পরে সাত শ" বছরব্যাপী স্থায়ী হয়ে সমগ্র 


বিস্ময়াভিভূত হয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন । 
আধুনিক জাতীয়তার যেমন রয়েছে আকর্ষণীয় 
এক সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে 
বিভাজনের এক প্রবণতা । কিছু সংখ্যক জনসমষ্টি 
একত্রিত হয়ে যেমন জাতি গঠন করে, তেমনি 
জাতি হিসেবে তারা বিশ্ব মানব সম্প্রদায় থেকে 
স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে । 

মদিনা রাষ্ট্রটি কিন্তু এক উম্মাহর দেয়াল ডিঙিয়ে 
ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে রীতিনীতি এবং 
সংস্কৃতি-এতিহ্যের সব বাধা বন্ধধনকে জয় করে, 
বিশ্বময় উম্মাহর পথ প্রশস্ত করেছে । যে চুক্তির 
ভিত্তিতে মদিনা রাষ্ট্রের জন্ম হয় সেই চুক্তিতে নবী 
করিম সা. স্বাক্ষর করেন একজন জননেতারূপে 
সততার মূর্ত রূপ জনকল্যাণকামী এক পরিপূর্ণ 
মানুষরূপে । এ ধারা যদি অব্যাহত থাকত, সমগ্র 
মুসলিম বিশ্ব গণতন্ত্রের উজ্ভ্বল আলোকে 
আলোকিত হয়ে যেত সপ্তম এবং অষ্টম শতকেই । 
পাশ্চাত্যে আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গণইচ্ছা, 
গণঅধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গর্ব করে এবং 
গর্ব ভরে বলে থাকে যে একই ভিত্তিতে উন্নত এক 
সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে । মুসলিম বিশ্বে রাসূল করিম 
সা: কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণসম্মতিভিত্তিক মদিনা 
রাষ্ট্রের আদর্শ সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হলে 
মানবজাতি উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত । 
আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিশেষজ্ঞ এবং 
পর্যালোচকদের চোখে মদিনা রাষ্ট্রের গৌরবজনক 
বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে ধরা পড়েনি । আমাদের 
পণ্ডিতদের মনোযোগও এ সব বিষয়ে তেমনভাবে 
আকৃষ্ট হয়নি । আমরা তাই নিজেদের সোনার 
খনিকে উপেক্ষা করে অন্যদের কয়লা খনির মূল্য 
নির্ধারণেই অধিক ব্যস্ত রয়েছি এবং হীনম্মন্যতার 
শিকার হয়েছি । এই হীনম্মন্যতা জয় করতেই 


হবে। 

মানবজাতির শিক্ষক এই মহামানবের 
রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পর্যালোচনার আগে তাঁর 
জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ও অত্যন্ত সচেতনভাবে 
পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন । হেরা গুহায় তাঁর 
ধ্যানমগ্নতা, তারপর বাস্তবতার জগতে তাঁর 


রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতির সাথে মিল 
আছে, নাকি সাংঘর্ষিক? আমাদের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে আমরা তাঁর আদর্শকে কতটুকু 


বিশ্বের চিন্তা-ভাবনাকে আলোকিত করে রাখে । 


প্রত্যাবর্তন, এক কথায়, পারমার্থিকতা এবং যুক্তির 


সৃষ্টি করে নতুন নতুন সৃষ্টির প্রাণ যা অতীতে আর 
কখনো দেখা যায়নি । 


অনুসরণ করি? তিনি যে সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির 
কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে 
পৌঁছাইছেন তা আমরা কতটুকু বিশ্বাস করি? এবং 
আমাদের জীবনে কতটুকু তা বাস্তবায়ন করি? 


মদিনা রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়; নয় 
কোরাইশদের অথবা মুহাজির বা আনসারদের | 
এই রাষ্ট্র সবার ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সবার । মুসলমান ও ইহুদির । আদি পৌত্তলিক ও 


কতটুকুটুই বা গুরুত্ব দিই মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই কালজয়ী আদর্শের? 


অমুসলিমদের । যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে, কিন্তু 
জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সবাই 


একজন সত্যিকার উম্মত হিসাবে আমাদেরকে 


দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এর প্রতিরক্ষায় সকলেই কৃতসঙ্কল্প । 


সর্বপ্রথম এসব নববী হক ও অধিকার সম্পর্কে 


জাতীয়তার প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী হাজারো 


জানতে হবে, সে অধিকার অনুযায়ী আমল করতে 
হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


তাত্বিক আজ পর্যন্ত যে সব জটিল ক্ষেত্রে কোনো 
সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হননি, বিভ্রান্তির 


সে হক আদায়ে আন্তরিক হতে হবে ৷ অন্যকে 
জানাতে হবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে । সীরাত বিষয়ক 


চোরাবালিতে পথ হারিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে মদিনা 
সনদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম 


অন্য যে কোন আয়োজন, উৎসব বা অনুষ্ঠানের 
পূর্বে প্রথমে উম্মতের প্রতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু 
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রাষট্রনায়কের নেতৃত্বে কিভাবে সহজ এবং সরল 
পথে পথপরিক্রমা শুরু করেছিল তা আজো সবাই 


তথা আধ্যর্জকতা এবং কর্মনিষ্ঠার শুষ্ঠু সমন্বয়, এই 
হলো এক দিকে যেমন তাঁর জীবনের সৌন্দর্য, 
তেমনি ইসলামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান । মরমীবাদ 
দিয়ে যার শুরু, রাষ্ট্রের মধ্যে তার পরিপূর্ণতা । 
এই তো মানবজীবনের সারবস্তা । এই সারবত্তার 
মূর্তরূপ হলেন আদর্শ মানব হজরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর জীবনী । এক অর্থে, এতো এক 
পরশমণি । তাঁর স্পর্শে সব কিছুই সোনা হয়ে 
ওঠে । রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব যে 
অসাধারণ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে 
না। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুসলিম বিশ্ব এই 
পরশমণির স্পর্শ থেকে আজ দুরে । 
যেকোনোভাবে হোক মুসলমানদের এই 
পরশমণির স্পর্শ লাভ করতেই হবে । 


লেখক: বরেণ্য রাস্ট্রবিজ্ঞানী, প্রীক্তন ভিসি, ঢাকা 
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কান্তি, সম্প্রীতি ও সহিষ্কুতার ধম ইসলাম । 
আতনিয়ন্ত্রণ বা যে কোনো অবস্থায় নিজের ওপর 
নিজর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ইসলামরে অনুপম 


শিক্ষা । যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় তার সঙ্গে 


ক্ষমা ও সহিষ্কুতা : রাসুলুলাহ 
(সা.)-এর আর্দশ 


জহির উদ্দিন বাবর 


সোহবতপ্রাপ্ত চাচাত ভাই হজরত আলী (রো.) তাঁর 
মহান চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা.) মন্দের বদলা মন্দের দ্বারা দিতেন না । বরং 
ক্ষমা ও মাফ করতেন | তিনি কখনও কারও ওপর 


সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাদেরও নিরাপত্তা 
দেয়া হয় । তায়েফবাসীর কাছ থেকে প্রিয়নবী 
(সা.) নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ পাওয়া সত্তেও 
কোনো বদদোয়া করেননি | পাহাড়চাপা দিয়ে 


জুড়ে থাক, যে তোমার সঙ্গে অসদাচরণ করে তার 
সঙ্গে সদাচরণ কর-__এটাই শিখিয়েছে ইসলাম । 
ইসলাম ধর্মের ধারক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) 
তাঁর বাস্তব জীবনে এ শিক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে 
দেখিয়েছেন। তনি নিজে ছিলেন ক্ষমা ও 
সহিষ্করতার আধার । ব্যক্তিগত কারণে জীবনে 
তিনি কারও প্রতিশোধ নেননি, অভিশাপ দেননি । 
এমন কোনো অশুভ আচরণ নেই যা শক্ররা তাঁর 
সঙ্গে করেনি । তবুও তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল 
নিয়ন্ত্রিত, পদক্ষেপ ছিল মার্জিত । মন্দের জবাব 
দিয়েছেন ভালো দিয়ে। আক্রোশ কিং 
প্রতিহিংসার লেশমাত্রও তাঁর স্বভাবে ছিল না। 
চারিত্রিক উদারতার পরম এই পরাকাষ্ঠাকে কেউ 
কেউ দুর্বলতা মনে করত | এ নিয়েও তাঁর কোনো 
ভাবনা ছিল না । সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য সহিষ্ক্ুতা 
ও ছাড় দেয়ার মানসিকতাকেই তিনি বড় করে 
দেখতেন । 

প্রিয়নবীর (সা.) ব্যবহারে ছিল অপরিসীম কোমল 
ও স্িঞ্ধতা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
'আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল- 
হৃদয় হয়েছেন । আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় 
হতেন তাহলে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে 
যেত | কাজেই তাদের ক্ষমা করতে থাকুন এবং 
তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন” (সূরা আলে 
ইমরান : ১৫৯] । ক্ষমা ও সহিষ্তুতার ফযিলত উল্লেখ 
করে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “ক্ষমার 
কারণে আল্লাহ কেবল মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন । আর 
যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার সম্মান 
অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেন' [মুসলিম] | অন্য হাদিসে 
আছে, “যে তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে তুমি 
তার মোকাবিলায় সবর কর । যে তোমার সঙ্গে 
মূর্খতার আচরণ করে তুমি তার প্রতি সহনশীল 
হও । আর যে তোমাকে জ্বালাতন করে তুমি 
তাকে ক্ষমা কর" [তাফসিরে মাযহারি] | 
ক্ষমা ও সহিষ্কুতার সৌন্দর্যে রাসূলুল্লাহর (সা. 
জীবন ছিল ভরপুর । এ সৌন্দর্য ও আদর্শের 
দ্বারাই তিনি ভুবন জয় করেছেন । নবীজীর 
সহনশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তার খাদেম 
হজরত আনাস (রো.) বলেন, আমি দশ বছর ধরে 
আল্লাহর রাসুলের খেদমত করেছি । এই সুদীর্ঘ 
সময়ে তিনি আমার কোনো আচরণে বিরক্ত হয়ে 
কখনও উহ্‌ বলেননি এবং কখনও বলেননি যে, 
অমুক কাজটি কেন করলে? বা কাজটি কেন 
করলে না? (মুসলিম) মহানবীর (সা.) সুদীর্ঘ 
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রস 


হাত তোলেননি, একমাত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ 


তাদের নিম্ল করে দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা 


ছাড়া । কখনও কোনো খাদেম কিংবা মহিলার 


করেছিলেন হজরত জিবরাইল (আ.)। কিন্তু 


ওপর হাত ওঠাননি । কোনো ধরনের জুলুমের 
প্রতিশোধ নিতে কেউ তাকে কখনও দেখেনি, 
যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর নির্ধারিত হুদুদ বা 
সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে । যখন আল্লাহর কোনো 
হুকুম লঙ্ঘিত হতো তখন তিনি সবচেয়ে বেশি 
ক্রোধান্থিত হতেন /শামায়েলে তিরমিযি] । 
শুধু মুসলমান নয়, অমুসলিমদের প্রতিও 
রাসূলুল্লাহর (সা.) ক্ষমা ও সহিষ্কুতার সৌন্দর্য 
ছিল সমানভাবে কার্যকর । ইসলামের ঘোর 
শক্ররাও তাঁর আচরণের এ সৌন্দর্যের কারণে 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল । 
মক্কা বিজয়ের এতিহাসিক মুহুর্তে একচ্ছত্র শক্তির 
অধিকারী রাসুলুল্লাহর (সা.) দিকে সবার দৃষ্টি 
ছিল, না জানি আজ তিনি কী প্রতিশোধ নেন! 
ভয়ে ও আতঙ্কে সবাই ছিল তটস্থ। কিন্তু না, 
মানবতার নবী ক্ষমা ও সহিষ্ত্ুতার মূর্ত প্রতীক 
কারও কোনো প্রতিশোধ নেননি । সবাইকে 
বিস্মিত করে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দেন। 
ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াকু প্রধান সেনাপতি আবু 
807555741 
সম্মানে ভূষিত করেন । যারা আবু 


অনুমতি মেলেনি রহমতের নবী মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহর (সা.) কাছ থেকে । 

ইসলাম ক্ষমা ও সহিষ্তুতার যে নজির পেশ 
করেছে তার কোনো তুলনা হয় না। ইসলামের 
কাছে আদর্শের শক্তিটাই বড় শক্তি | অন্যকে সহ্য 
করতে পারাই সবচেয়ে বড় বীরত্ব । সামাজিক 
সহাবস্থানে সম্পর্কের টানাপোড়েন হতেই পারে । 
অসংলগ্ন ও অবাঞ্থিত কিছু আচরণের কারণে 
সামাজিক শৃঙ্খলায় মাঝে মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাও 
বিচিত্র কিছু নয়। তবে এসব মুহূর্তে নিজেকে 
সংযত রাখা, বাড়াবাড়ি না করে ধৈর্য, ক্ষমা ও 
সহিষ্কুতার পথ অবলম্বন করা ইসলামের শিক্ষা । 
রাসূলুল্লাহর (সা.) আজীবনের মিশন ছিল শান্তি- 
সৌহার্দ্যের স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা ৷ মহানবীর 
(সা.) কাজ্িত সেই সমাজ বিনির্মাণে সিরাতুন্নবীর 
এ মোবারক মাসে আসুন আমরা তৎপর হই । 
প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির 
য্িপ্-কোমল পথে বেগবান হোক আমাদের 
যাত্রা ৷ 


লেখক: শিক্ষক ও কলামি 


ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণী (জেডিসি) সমাপনী পরীক্ষার অনুমতি প্রাপ্ত 


লি সি তা 
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ছোত্র-ছাত্রীদের পৃথক উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থা) 


2|9ি99|_0100)/891100-00) 


প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল 
হাফেজ মাও. মোস্তফা কামাল 


ফোন : ০৩১-৬২৩৯৪১, ০১৭১৫-৪২৩৫৭০ 


7) আত্তার্তহীদ ৩৭ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


সবজি ও ফলমূল 


আখতারুন নাহার আলো 


শীতকালে কীচাবাজার এবং ফলের দোকানে 


৮৩.১ গ্রাম জলীয় অংশ | ক্যালরি কম থাকে বলে 


বিভিন্ন রঙ ও আকৃতির সবজি এবং ফলের 
উপস্থিতি এক নান্দনিক দৃশ্যের সৃষ্টি করে ৷ এসব 
সবজি ও ফল দিয়ে যেমন খাবারে বৈচিত্র্য আনা 
যায়, তেমনি এগুলো পুষ্টির দিক দিয়েও কম নয় । 
বাধাকপি শীতের অন্যতম প্রধান সবজি ৷ এতে 
আছে ক্যালসিয়াম, ফলিক এসিড, ভিটামিন সি, 
ভিটামিন কে ও এ । ভিটামিন ই আছে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে । প্রাচীন রোমানদের কথা থেকে জানা 
যায়, উত্সবের দিনে অতিরিক্ত মদ্যপানের আগে 
তারা বাধাকপির কচিপাতা চিবিয়ে খেত মাতাল 
না হওয়ার জন্য । বীধাকপি ব্যাকটেরিয়ার 
আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে এবং শ্বাস- 
্রশ্বাসে সাহায্য করে । খনিজ পদার্থের উপস্থিতির 
জন্য এটি দেহের রক্তে সমতা আনে । মানসিক 
চাপ, সংক্রমণ, হত্পিন্ডের অসুস্থতা ও ক্যান্সার 
প্রতিরোধে এর ভূমিকা রয়েছে বেশ । এর রঙ 
সহজে নষ্ট হয় না বলে পুষ্টিগুণের তেমন তারতম্য 
হয় না। এর ভেতরে মাঝামাঝি জায়গার পাতায় 
ক্যারোটিন বেশি থাকে। খ্রিস্টপূর্ব চারশতক 
থেকেই ওঁষধি হিসেবে বাঁধাকপি স্বীকৃত | 
ফুলকপি 

এ সবজিটি বাজার এবং খাওয়ার টেবিলের শ্রীবৃদ্ধি 
করে । কীচা, সিদ্ধ, তরকারি, স্যুপ, নুডলসসহ 
বিভিন্ন ধরনের নাশতায় এর ব্যবহার হয় । ১০০ 
গ্রাম ফুলকপিতে আছে ৪১ ক্যালরি, ২.৬ গ্রাম 
আমিষ, ৭.৫ গ্রাম ভিটামিন সি । এছাড়াও রয়েছে 
ফসফরাস ও ভিটামিন কে । প্রসবের পর অনেক 
স্ত্রীলোকের মুখে কালোছোপ পড়তে দেখা যায়। 
যদি কয়েক দিন নিয়মিতভাবে গাজর, ফুলকপি, 
বাধাকপির জুস খাওয়া যায়, তবে ধীরে ধীরে তা 
মিলিয়ে যায় । 


লাউ 

লাউ সহজেই হজম হয় বলে যে কোন রোগের 
পথ্য হিসেবে অথবা সাধারণ তরকারি হিসেবেও 
ভালো । দুধলাউ একটি উপাদেয় ও শীতল 
মিষ্টান্ন ৷ লাউয়ের শাক খুবই পুষ্টিকর ৷ ১০০ গ্রাম 


যাদের ওজন বেশি তারা লাউ বেশি পরিমাণে 
খেতে পারেন । 


টমেটো 

শীতের অন্যতম আকর্ষণ টমেটো | এর বর্ণ ও 
স্বাদ দুটিই ভালো । এটি একটি এন্টিঅক্সিডেন্ট 
সবজি | এতে লাইকোপিন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে 
বলে সারাবিশ্বে এটি ক্যা্সাররোধী সবজি হিসেবে 


আধিক্যের জন্য গাউট, রিউম্যাটিক ফিভার ও 


কিডনির পাথুরিতে এ শাক বর্জনীয় ৷ লালশাকেও 
লৌহের পরিমাণ বেশি থাকে | এটি সহজপাচ্য । 
১০০ গ্রাম লালশাকে রয়েছে ১.৬ গ্রাম খনিজ 
পদার্থ, শর্করা ৫.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৭৪ 
মিলিগ্রাম এবং ক্যারোটিন ১১,৯৪০ মাইক্রোগ্রাম । 


কমলা 
শীতের সময় এ ফল প্রচুর পাওয়া যায়। এটি 


স্বীকৃত । টমেটো ত্বক ও চোখের জন্য ভালো । 
টউমেটোতে প্যান্টোথেনিক এসিড আছে বলে 


ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ | আযুর্বেদিয় চিকিৎসকদের 
কাছে মধ্যযুগ থেকেই কমলার কদর রয়েছে। 


পায়ের তলা ও হাতের তালু জ্বালা করার 
উপসর্গরোধে বেশ সুফল পাওয়া যায় । 


শিম 

সবজি হিসেবে শিম বেশ উপাদেয় । শিমের 
বিচিতে প্রচুর আমিষ রয়েছে বলে এর ব্যবহার 
দেহে আমিষের ঘাটতি মেটাতে পারে | ১০০ গ্রাম 
শিমে রয়েছে ১.৯ ভাগ আশ, ৩৮ ক্যালরি, আমিষ 
৩.৯ গ্রাম, শর্করা ৫.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৮ 
মিলিগ্রাম, লৌহ ২.৬ মিলিগ্রাম ও ক্যারোটিন ২ 
হাজার ৫৪০ মাইক্রোগ্রাম | 


গাজর 
ক্যারোটিনসমৃদ্ধ সবজি | শিশুর ছয় মাস বয়স 
থেকে গাজরের রস দিতে পারলে ভালো হয়। 
এতে ত্বক, চুল ও চোখ ভালো থাকে । শ্বীস- 
প্রশ্বাসের সংক্রমণ, চোখ ও ত্বকের সংক্রমণে 
গাজর খুবই উপকারী । কীচা গাজর চিবিয়ে খেলে 
দীতে চকচকে ভাব আসে । 


মুলা 
এতে রয়েছে ফসফরাস, লৌহ, ভিটামিন বি- 
কমপেক্স, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার ও 
ভিটামিন-এ | মুলার রস পিত্তাশয়কে উদ্দীপ্ত 
করে। 


পালং শাক ও লালশাক 

পালং শাক লৌহসমূদ্ধ শীক। এ কারণে 
রক্তস্বল্পতায় বেশ কার্যকর । এতে অক্সালিক 
এসিড বেশি আছে বলে এ শাকের ক্যালসিয়াম 


লাউয়ে আছে ৬৬ ক্যালরি, ১.১ গ্রাম আমিষ, 
১৫.১ গ্রাম শর্করা, ২৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


দেহের কাজে লাগে না। কারণ এটি দেহে 
শোষিত হয় না। আবার ইউরিক এসিডের 


কমলা হজম ক্ষমতা বাড়ায় ও এটিনায়ু উদ্দীপক । 
কমলা সর্দি-কাশির উপশম করে। জর ও 
ইনক্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে কমলার রস ভালো কাজ 
দেয় । দিনে ৩০০ গ্রাম কমলার রস খেলে শরীর 
তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি লাভ করে। রক্ত 
সংবহনতত্ত্রের অসুখ ও হার্টের অসুখেও 
কমলালেবু উপকারী । কারণ এতে পর্যাপ্ত 


পটাশিয়াম আছে। কমলা মেগালোবাস্টিক 
এনিমিয়া ও জিভের ঘা থেকে বীচায় । 
আপেল 


রোমান সভ্যতার শুরু থেকেই এ ফলের ব্যবহার 
হয়ে আসছে। প্রবাদ আছে, দৈনিক একটি 
আপেল খেলে চিকিৎসকের কাছ থেকে দূরে থাকা 
যায় । কথাটি মিথ্যা নয় । কারণ আপেলে নিহিত 
পেকটিন ও ভিটামিন-সি হদযন্ত্রকে সুস্থ এবং 
কলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে । পেকটিন 
আমাদের বায়ু দূষণের হাত থেকেও রক্ষা করে। 
আপেলে যে ম্যালিক এসিড ও টারটারিক এসিড 
আছে তা দেহের আবরণকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা 
করে । প্রতিদিন একটি কাচা আপেল খেলে বাত 
ও রিউম্যাটিক থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 
কোষ্ঠকাঠিন্যেরে ক্ষেত্রে তাজা আপেল খুবই 
উপকারী | দেখা যায় শীতের সবজিগুলো স্বাদের 
পাশাপাশি পুষ্টির যোগান দেয় । এজন্য স্বাস্থ্য 
রক্ষায় এসব শাকসবজি, ফল খাদ্য তালিকায় 
থাকা প্রয়োজন । শীতকালে রোদের প্রখরতা কম 
থাকে বলে শাকসবজির ভিটামিন কম নষ্ট হয় । 


লেখক: প্রধান পুষ্টি করমর্কর্তা, বারডেম, ঢাকা 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


নুরানী চেহারা তব মুহাম্মদ সো.) 
আমীর খসরু দেহলভী 

নূরানী চেহারা তব মুহাম্মদ আজরের মূর্তিদের ঈর্ধার কারণ, 
যতই তারিফ করি হে রাসুল সেইখানে রয়েছে বিপদ | 


পরীর চেয়েও তুমি দ্রুতগামী ফুলের মতন কী নরম দেহের অবয়ব! 


যা কিছু রয়েছে ভালো সবই তো তোমারই সত্যের বাহাদুরী 
এখন তুমিই আমি আর আমি ও তুমি এক হয়ে গেছি । 
আমি তো এ দেহ আর তুমি সে দেহে এক প্রাণ 

কেউ কি বলতে পারে কভু তুমি আমি ভিন্ন দেহ প্রাণ? 


গরীব খসরু আজ বিচ্ছিন্ন কেন তোমার প্রিয় কাছ থেকে? 
যে এসে ঝরায় অশ্রু এসে এই অনুপম তোমার শহরে । 
এমন তো হতে পাণ্ডে আজ কেবল আল্লাহর ইশারায় 
গরীব খসরুর পানে চেয়ে আছো অসীম দয়ায় । 


অলৌকিক পুরুষ 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী 


পৃথিবীতে একজন অলৌকিক পুরুষ এসেছিলেন, যার 
জ্যোতিময় প্রভাব স্তলাত হয়েছিল মানুষ, জীবজন্ত, বৃক্ষ আর 


তাবৎ প্রাণীকুল । মানুষের সাথে কথা বলা সম্পূর্ণ অলৌকিক হলেও 
জীবজন্ত ও পাথর কথা বলতো তার সাথে । প্রিয়ার বিরহের মতই 


নিতান্ত বেদনায় রোদন করতো বৃক্ষশাখা | আঙ্গুলের ইশারায় 
দ্বিখাঁতি হতো চাদ | বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে 

পাড়ি দিতেন তিনি সপ্ত আকাশ | আহ 

যেমন উত্তম তার সওয়ারী তেমনি উত্তম তার বাহন । 


উরধ্বাকাশে তিনি দেখতেন আল্লাহর নূর প্রজাপতির মতই যা পরস্পর সম্পৃক্ত । 


আমার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত সেই অলৌকিক রাসুল সা. 

যার নূরানী চেহারা দেখে আমি আমার প্রাণ আর 

আমার সমস্ত স্বজনদের উৎসর্গ করতে পারি তার পবিত্র চরণে । 
অনুবাদ: মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী 
কাব্যানুবাদ: আসাদ বিন হাফিজ 


সবার সেরা মানুষ 
কারিমা জাহান সুইটি 


আঁধার যুগে আরব দেশে উঠলো সোনার রবি 
সেই রবিটা আর কিছু নয় আমার প্রিয় নবী 
আল্লাহ পাকের রহম নিয়ে এলেন তিনি বিশ্বে 
বিলিয়ে দিতে অকাতরে ধনী গরীব নিঃস্বে । 


তার দয়াতে মানব জাতি শান্তি পেলো ফিরে 
পাপে ভরা ভাঙ্গা তরী ভিড়লো এসে তীরে | 
সর্বকালের সবার সেরা রাসুল ছিলেন তিনি 
সবার সেরা মানুষ রূপেও তাঁকেই আমরা চিনি । 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


নুরে নবুওয়ত 

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 

নূরে নবুওয়ত এনেছিলে তুমি হে প্রিয় হযরত 

এনেছিলে সাথে নবযুগ আর আল্লাহর রহমত । 

আদম সন্তান যেটুকু কল্যাণ পেল তার সবকিছু 

তোমার পায়ের পদছাপ দেখে এলো সেই সব পিছু । 
জ্ঞানের দরজা আলী মুর্তজা তার মর্তবা মর্যাদা সম্মান 
কিংবা তাহার মত পেল যীরা মান মর্যাদা অগণন অফুরান- 
সকলি তোমার নূর-কণা নবী, সকলি তব শান বরকত 
মাটির ধুলো তব মহিমায় হীরে জহরত হয় বরকত । 
গোমরা পৃথিবী হে উম্মী নবী হেসে উঠে দেখে তোমার আনন । 


আফজাল চৌধুরী 

এখানেই মসজিদে নববী 

ওখানেই সমাহিত সর্বশেষ পয়গম্বর সা. 
এইমাত্র শেষ করে এসেছি আংশিক যিয়ারত 
উহুদ পর্বতের পাদদেশ হতে 


ক্ষমাহীন রণক্ষেত্রের মহান শহীদানের কবরের পাশে দীড়িয়ে 


উারবার মুছতে হয়েছে উপচানো অশ্রু 

আল্লাহর সিংহের পবিত্র দেহের ছিনরভিনন অংশ 
ছবির মত ভাসছে চোখে এখনও 

অন্তরে বাইরে চক্ষুগোলকে জ্বালা 

ইয়াসরিবের খেজুর বাগিচাগুলোর দিকে চেয়ে 
চোখ জুড়ানার চেষ্টায় সফলকাম হইনি এখনো 
তাই এলাম জান্নাতুল বাকীর ফটকে 

হায় আল্লাহ 

এতো দেখি আমার দেশের জেলখানার চেয়েও 
কঠিন লৌহকপাট বেষ্টিত 

ভেতরে রক্ষ মৃত্তিকায় একটি সবুজ তৃণখ- নেই 
ভক্তদের চোখের পানি ছাড়া নেই কোন জলসিঞ্চন । 


যাহার উসিলায় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


মুরুর দেশে আলোর জোয়ার 
শান্তি-সুখের খুললো দুয়ার । 
মুহাম্মদী নুরের ঝলক আধার লোকে ভাসায় 
অসহায় এ বঞ্চিতদের মলিন মুখে হাসায় । 
দূর করিলেন সব খারাবী । 


আরব-আজম সব জাহানে আল-কুরআনের আলো 


মুছে গেল জাহেলিয়ার ঘন তিমির কালো । 
এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সবার সেরা তিনি 
বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী, সেরার সেরা যিনি । 
আধারভরা এই ভুবনে রাসুলুল্লাহর বাণী 
নির্যাতিত আমজনতার মুক্তি দেবে জানি | 
মানুষ ছিল মানুষের গোলাম 

স্বাধীন পেল মানুষেরা _ রাসুলুল্লাহ কালাম । 
কার উসিলায় ফেরত এলো মানবাধিকার 
আধারঘেরা পৃথিবীতে খুললো সুখের দ্বার । 
শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ হলো যাহারা উসিলায় । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


সন্ত্রাসবাদী ইহুদি পররাষ্ট্রনীতি 


আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা লঙ্ঘন ও পররাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্্রে প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইহুদিবাদী ইসরাইল সরকার কতটুকু জঘন্য তা 
এই উদ্ধৃতি থেকেই অনুমেয় । ১৯৪৮ সালের ১৫ মে রাত বারটা এক মিনিটে 
ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার পর মাত্র একবছরের কমসময়ের মধ্যে মুসলিম 
জাহানের তীব্র প্রতিবাদ সত্তেও জাতিসঙ্ঘ প্রতিশ্রুত সেই ফিলিস্তন রাষ্ট্র আজ 
কোথায়? আইনি প্রক্রিয়ায় চলমান সংঘাত নিরসনের জন্য যে-পবিত্র 
জেরুজালেম নগরী হিসেবে ফিলিস্তিন আরবদের অধীনে থাকার কথা, সেটা 
ইহুদিদের অনন্ত রাজধানী হিসেবে ইসরাইলের রাহুথাসে আবদ্ধ । অথচ 
দু'হাজার বছর আগে ইহুদিরা এ রাজধানীতে ছিল না। 
ইহুদিরা নৃশংস প্রকৃতির এক উগ্ন জনগোষ্ঠী । এরা হিটলারের কাছ থেকে 
গণহত্যার শিক্ষা নিয়েছে এবং হিটলারের হাতেই চরম শাস্তি পেয়েছে। 
ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাস এদের আদর্শের মূল ভিত্তি । এরা সন্ত্রাসের মাধ্যমেই 
ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমেই তাদের একমাত্র ইহুদি 
রাষ্ট্রটির সীমান্তরেখা সম্প্রসারণ করে চলেছে । সন্ত্রাস ছাড়া আইনের শাসন 
দিয়ে (প্রতিষ্ঠার পর থেকে) একদিনের জন্যও ইসরাইল শাসিত হয়নি । 
নীতির প্রতি অবজ্ঞা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ ইহুদিদের 
সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটি জন্ম থেকে আজ অবধি যে-সন্ত্রাস চালিয়েছে তার ফিরিস্তি 
প্রতিষ্ঠাপূর্ব সন্ত্রাসের তুলনায় আরও দীর্ঘ । এরা না আইনকে শ্রদ্ধা করে, না 
ইতিহাসের অখণ্ড যৌক্তিকতাকে মূল্য দেয় । নৈতিকতা এদের কাছে বলির 
পাঠা । 
ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ইসরাইলি সন্ত্রাস ও বে-আইনি কর্মকাণ্ডের তথ্য 
ংযোজন করে আমরা পাঠকদের ভারাক্রান্ত করবো না। তবে বিশিষ্ট 
গবেষক ও সাংবাদিক মোবায়দুর রহমান ইসরাইলের কুকীর্তি ও তার প্রতি 
পশ্চিমাদের পক্ষপাতিত্বের দশ দফা একটি তালিকা যেভাবে দিয়েছেন তা 


নিয়ে প্রদত্ত হলো: 
১. ইসরাইল জাতিসজ্ঞের প্রস্তাব লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করেছে ৬৮ 
বার । 


২. ভিনদেশ আক্রমণ: মিসর, জর্ডান, ইরাক, লেবানন, তিউনিসিয়া । 
৩. ভিনদেশ দখলে রাখা: (বছরের পর বছর) মিসর, লেবানন ও 


সিরিয়া । 
৪. অবৈধভাবে পররাজ্যের ভূমিগ্রাস: গোলান মালভূমি, জেরুজালেম 
ও ফিলিস্তিন এলাকা । 
ফেব্রুয়ারি'১১ 


অবৈধভাবে ভূখণ্ড দখল: সিরিয়া । 
অবেধভাবে যুদ্ধে জড়িত হওয়া: ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৮২ । 
গণবিরোধী অস্ত্রের মজুদ আছে প্রমাণিতভাবে । 
পরমাণুবিক অস্ত্রের মজুদ আছে। 
বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, ১৯৮২ সালে লেবানন 
আক্রমাণের সময় ১৭ হাজার ৫ শত বেসামরিক ব্যক্তি হত্যা । 
১০. তবুও জাতিসঙ্ঘের অবরোধ নেই। 
২০০০ সালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক ইসরাইলের পক্ষ থেকে 
ইহুদি-আরব সঙ্ঘাত অবসানের অঙ্গীকার করেছিলেন । কিন্তু ২০০১ সালে 
আযারিয়েল শ্যারন গণহত্যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করার নীতি নিয়ে 
অগ্রসর হবার ঘোষণা দেন । ফলে দ্বিতীয় ইনতিফাদা আন্দোলন শুরু হয় । 
২০০৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ মিসরের অবকাশকেন্দ্র শার্ম 
আল-শেখে আরব নেতাদের আশ্বস্ত করে বলেন, পাশাপাশি ফিলিস্তিন ও 
ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি প্রতিশ্রতিবদ্ধ । এ লক্ষ্যে তিনি 
রোডম্যাপ নামে পরিচিত কথিত শান্তি পরিকল্পনাটি উভয় পক্ষের নেতাদের 
সমর্থন লাভের জন্য আরব নেতাদের সাথে আকাবা বন্দরে জর্ডানের 
বাদশাহর প্রাসাদে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন । আকাবায় অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় 
বৈঠকে ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আববাস দখলদার ইসরাইলি 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি আরবদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন 
ইনতিফাদা অবসানের ঘোষণা করেন । তার এই আকম্সিক গোষণার 
তাৎক্ষণিক জবাব দিতে গিয়ে ফিলিস্তিনের হামাস নেতা আবদুল আজিজ 
রানতিসি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, হানাদার ইসরাইলের অবৈধ 
দখর থেকে ফিলিস্তিনি ভূমি মুক্ত না করা পর্যন্ত ফিলিস্তিনি আরবদের সংগ্বাম 
চলবেই এবং ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করে রাখার অন্যায় কখনওই মেনে 
নেওয়া হবে না । হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিন শহিদ হওয়ার 
মাত্র একমাসের কম সময়ের মধ্যে হামাস শীর্ষনেতা আবদুল আজিজ 
রানতিসি সন্ত্রাসীদের গডফাদার ইসরাইলি গুগ্ডাদের গোলার আঘাতে 
শাহাদতবরণ করেন । যে জাতির নেতারা মহান সংগ্রামের জন্য রক্ত দেন সে 
জাতির সাহসী পথযাত্রা সুপার পাওয়ারদের হুঙ্কারে স্তব্ধ হয় না। যতক্ষণ না 
তাদের ন্যায্য আন্দোলন অর্জিত হয়েছে । ফিলিস্তিনের সশস্ত্র প্রতিরোধ 
আন্দোলন হামাসের শীর্ষনেতা গুলি মেরে নয়, বরং দেশ ও জাতির আজাদির 
জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে ফিলিস্তিনি 
আরবদের আত্মরক্ষার লড়াই যথারীতি অব্যাহত থাকবে । যদিও ইহুদিরা 
মুসলিম উম্মাহর বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন পবিত্র জিহাদকে সন্ত্রাসী 
হিসেবে চিত্রিত করে । 
আজ ফিলিস্তিনি নারীরা সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, তাদেরকেও 
লেবাননের হিযবুল্লাহ নারীর পন্থা অবলম্বন করতে হবে । তারা মর্মে মর্মে 
অনুধাবন করেছেন যে, নিরলস সংগ্রাম ও সশস্ত্র জিহাদই একমাত্র পথ যা 
গোটা জাতিকে নিরাপত্তা দিতে পারে । এ আশায় ফিলিস্তিনের মায়েরা 
গর্ভধারনের সময় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করার জন্য আল্লাহ তা'আলার 
নিকট সর্বদা প্রার্থনা করেন এবং পুত্রসন্তান জন্ম দিতে পারলে নিজেদের 
নারীত্ৃকে ধন্য জ্ঞান করেন ৷ আজ তারা স্বামী, পুত্র ও ভাইদেরকে ইসরাইলি 
গুলির মুখে রুখে দীড়ার জন্যে উৎসাহিতই করছে না, জিহাদের ময়দানে 
কোলের শিশুকে নিয়ে তারা আজ পুরুষদের সহগামী সহ্যাত্রী । ইতিহাস 
বলে, যে জাতির রমণীগণ আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পুরুষদের সঙ্গ ও 
উৎসাহ দেন, সে জাতি মুক্তির নবপ্রভাত সুদূরের স্বপ্ন নয় । অতএব সেদিন 
আর বেশি দুরে নয় যখন ওহী নাযিল ও যয়তুনের পবিত্র ভূমি বায়তুল 
মুকাদ্দস আন্তর্জাতিক জায়নবাদের কবল থেকে মুক্ত হবে ৷ ইনশাআল্লাহ । 


হাফেয ফজলুল হক শাহ 
পুরইল, পোরশা, নওগা 


৭ 9টি 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


ছড়া-কবিতা 
পটিয়ার মনীধীগণ 


মুহাম্মদ জোবায়ের 

বেদাতের আধারে ভরপুর ছিল পটিয়া ভবন, 
চলছিল সবখানে কুসংস্কার সমীরণ । 
কুরছমে ঢাকা ছিল পটিয়ার অবয়ব, 
পটিয়ার মনীষীগণ খুচালেন রসম যতসব । 
শিরকের বেড়াজাল করেন তারা ছিন্ন, 
একাত্ববাদ ছড়ালেন শুধু মানুষের জন্য । 
দরস প্রদানেও তারা ছিলেন মুজতাহিদ, 
জিহাদের ময়দানেও তারা ছিলেন নির্ভিক | 
অনুপম গুনে তারা ছিলেন ভূষিত, 

সবুজাত জান্নাত ছিল তাদের ঘোষিত । 


সংস্কৃতি মানে কী? 


শাহাদত তাহের রশিদী 
সংস্কৃতি মানে কী? 
পাশ্চাত্যের নোংরামি আর বেহায়াপনায় ঘেরা 
পর্দা-হিজাব ছাড়া পথে পথে ললনার ঘোরাফেরা? 
সংস্কৃতি মানে কী? 
তরুণ-তরুণীর লঙ্জা-শরমের চিরতরে অবসান 
জনমের তরে দীন-ধর্মের অবিরাম অপমান? 
সংস্কৃতি মানে কী? 
আড্ডা-আমেজ কলেজ-ভার্সিটি আর বিদ্যালয় 
অবাধ-অশ্্রীলতায় মানবতার আধার-অবক্ষয়? 
সংস্কৃতি মানে তো! 

পরিমিত জীবনের অপরিমিত অনন্ত জয়গান 
তাওহিদি বন্দরে বন্দরে আজ রেঁনেসার প্রতীক্ষণ । 


আমি যদি সরল দিশা ভুলি 
আধার-কালো অচিন পথে চলি 
অরুণ আরো কোথায় দিও বলি । 
জীবন আমার করতে আলোকিত 
তোমার পূত রঙে রাঙায়িত 
শক্তি দিও তেমন সাজার মতো । 
কোথাও হতে হঠাৎ তাগুত এসে 
ঈমান, আমল, পুণ্য যদি গ্রাসে 
তখন তুমি এসে দীড়াও পাশে । 
ভয় যদি মোর সুখালয়ে ছুটে 
আঘাত হানে এসে দুয়ারেতে 
তখন যেন সাহস না যয় টুটে । 
চলি যবে তব দীনের পথে 

পথ দিও মোর খুলে 

চরণ যেন পিছলে না যায় তাতে । 
আমার করুণ মরণ কালে তুমি 
গোনাহ ভুলি ললাট মম চুমি 
আপন গুণে কলুষ দিও ক্ষণি । 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


আত-তাওহীদ 


মহ মদ ইবর হীম মনোয়ার শ হাদত 
আত-তাওহীদ পড়ে তুমি আমার কাছে সবচে প্রিয় 
ধনী-গরিব নেই ভেদাভেদ সুখে-দুঃখে থাকেন পাশে 
মহান রবের দৃষ্টিতে । ঘ্নেহের ছাতা । 
তাওহীদ পড়ে গড়ো জীবন তিনি আমার পথের দিশা 
সকাল জীবের কল্যাণে, তিনি আমার গুরু, 
সবার ওপর তোমার নয়ন তার আদেশে হলো আমার 
থাকে যেন সমানে । বিদ্যাপাঠের শুরু | 
তুমি হবে সবার সেরা তিনি আমার আলোর মশাল 
তাওহীদ পড়ার মাধ্যমে তিনি আমার বাতি, 
জাতি তোমায় দিবে ডাক তার পরশে দূর হলো সব 
সমস্যার সমাধানে । যত ছিল রীতি | 
তিনি আমার প্রাণের ছবি 
শীত ডিনি জমার সব, 
তীকে খুশি রাখলে তবে 
মিসবাহ উদ্দীন রাজি হবেন রব । 
খতুর ডাকে শীত এসেছে তিনি আমার স্বপ্নদাতা 
শহর-নগর-গীয়ের মাঝে তাকে পেয়ে হলাম আমি 
কুয়াশা টাদের গায়ে । ধন্য ওগো ধন্য । 
দুর্বাঘাসে শিশির বিন্দু 
আলোক ঝলমল, মা 
কুয়াশাভেজা ফুল-পাপড়ি 
করছে টলমল । জিয়াউল হক 
শিশির ফোটা টপ টপাটপ যে আমার সবার সেরা 
দু'হাত বুকে যায় এগিয়ে এ ভুবনে মা ছাড়া যে 
পাড়ার দস্যি ছেলে । নেই কেউ আপনজন | 
খেজুর গুড়ে মায়ের হাতের দূর দেশেতে থাকি যখন 
ভাপা পিঠার স্বাদ, একলা কাজের ধ্যানে, 
পায়েস কিংবা ফিরনি বল মা তোমাকে মনে পড়ে 
সবই হবে মাত। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে । 
হাড় কীগানো শীতের রাতে বিছানাতে শুলেই মাগো 
লেপের মাঝে দু'চোখ বোছি, অশ্রু ঝরে চোখে 
হারিয়ে আবার নিজকে খোঁজি | সকল বীধন ছেড়ে 
হার? আসবো যখন বাড়ি, 
৪155855 প্রাণ ভরে দেখবো মাগো 
বিশেষ বিশেষণ । তোমার দুটি জীখি। 
নী কৌতুক] 
| 
(টয়লেটের লেখক 


স্বপ্রদাতা 


॥ এক টয়লেট লেখক টয়লেটে লিখে, আমার পর এক ভদ্র ছেলে টয়লেটে প্রবেশ করল । সে টয়লেটে । 
। বসে সামনে তাকাতেই দেখল ডানে তাকান । ভদ্র ছেলেটা ডানে তাকাল, সেখানে লেখা আছে পিছনে । 
৷ তাকান । সে পিছনে তাকাল, সেখানে লেখা আছে বামে তাকান । বামেও থাকাল, লেখা আছে উপরে 
| তাকান । শেষ পর্যন্ত ভদ্র ছেলোটা উপরের দিকে তাকাল । সেখানে লেখা আছে বে-আক্কেল, সিভি 
০১১৬ 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আরশাদ হোসাইন কাসেমী ৰ 
হা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই 


এখন ধ্যানজ্ঞান সাঈদ আনোয়ারের 
বিশ্বকাপ ক্রিকেট নয়। মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই এখন 
এককালের দাপুটে ক্রিকেটার সাঈদ আনোয়ারের 
ধ্যানজ্ঞান । ধর্মের পথে তিনিতো চলছেনই তার 
ওপর অন্যদেরকেও ইসলামের দীওয়াত দেওয়াই 
এখন তার একমাত্র কাজ | দৈনিক আজাদীর সাথে 


জাতীয় প্রেসকাব মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় 
রক্তদাতাদের সম্মানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। 
অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস বলেন, নিয়মিত রক্তদানের মাধ্যমে উচ্চ 
রক্তচাপ ও হৃদরোগের মতো জটিল রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায় কিন্তু 
বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা হাজারে মাত্র ০.৪ জন | অধ্যাপক 
ইউনুস বলেন, অনেকে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, 
ম্যালেরিয়া ও এইডস-এ পাঁচটি রোগের পরীক্ষা না করেই রক্ত গ্রহণ করেন । 
কিন্তু এটি মারাত্বক ঝুঁকিপূর্ণ । অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়, এ 
বছর স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা রক্তের মধ্যে দুই হাজার 
৫৬০ ইউনিট রক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাতিল করা হয়েছে । 


সরকারি তথ্য বিবরণী : ইউনিপে সম্পর্কে 


দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান 
সরকার দেশবাসীকে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কোম্পানি (এমএলএম) 
চি ইউনিপেটুইউ-এর অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার 


আহ্বান জানিয়েছে । একই সাথে এই কোম্পানির 
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মাধ্যমে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ এবং এর প্রতারণা 
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সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে । 

উল্লেখ্য, ইউনিপে নামক এমএলএম কোম্পানি 
থেকে এসএমএসের মাধ্যমে টাকা বিনিয়োগের 
প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে । বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের নাম করে 
মেসেজ পাঠিয়ে মানুষকে এই প্রতিষ্ঠানে টাকা বিনিয়োগের আহ্বানও 
জানানো হচ্ছে । এরই প্রেক্ষিতে দেশবাসীকে এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার 
জন্য গতকাল রোববার এক তথ্য বিবরণীতে সরকার এ আহ্বান জানায় । 


₹ক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাঁপানো এই ক্রিকেটার 


তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, “ইউনিপেতে টাকা রাখুন । ১০ মাসে ১ 


সেই কথাই বললেন । সম্প্রতি নাসিরাবাদ গার্লস 
স্কুলের কাছে একটি বাসায় দেওয়া এ সাক্ষাৎকারে 
সাঈদ আনোয়ার জানান, অনেকতো হলো । এক বছর নয় দীঘ বিশটা বছর 
জীবনকে নিজের মন মর্জিতে চালিয়েছি। আর কত । উল্লিখিত বাক্যের 
মাধ্যমে নিজের বিশ বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 
পঁয়তাল্লিশ বছরতো হয়ে গেল পৃথিবীতে এসেছি। ক্রিকেট নিয়ে তার 
বর্তমান চিন্তা-ভাবনা বর্তমানে এরকমই । সাক্ষাৎকারে তিনি তার পারিবারিক 
জীবন সম্পর্কে বলেন, তাবলীগ তথা আল্লাহর রাস্তায় এসে আমার পরিবার 
বর্তমানে স্বর্গ । আমার পিতা সাত মাসের দাওয়াতী কাজে শ্রীলঙ্কায় 
রয়েছেন । আমার ভাইয়েরাও দাওয়াতী কাজে বের হয়ে গেছেন । অন্যান্য 
ক্রিকেটার সম্পর্কে তিনি জানান, ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে 
পাকিস্তানকে জয়ের মুকুট এনে দেয়ার মহানায়ক ইনজামাম-উল-হকও একই 
কাজে বাংলাদেশে এসেছেন | তিনি বলেন, তাবলীগে আসার আগে কমেন্ট্র 
করার জন্য দুই কোটি টাকার (রুপি) অফার পায়ে ঠেলেছেন ইনজামাম। 
ধর্মই এখন তার ধ্যানজ্ঞান। সাবেক ক্রিকেটার জুলকারনাইনও এখন 
চট্টগ্রামে আছেন বলে জানা গেছে । আরেক তারকা ক্রিকেটার ইউসুফ 
ইউহানাকে মোহাম্মদ ইউসুফে (মুসলমান হওয়া) রূপান্তরিত করার কারিগর 
সাঈদ আনোয়ার বলেন, দাওয়াতী কাজকে গুরুত্ব দিতেই মোহাম্মদ ইউসুফ 
৭০ লাখ টাকার (রুপি) বিজ্ঞাপনী অফার ফিরিয়ে দিয়েছেন । জানা গেছে, 
নিজের একমাত্র শিশু কন্যার মৃত্যুর পর ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি । 
এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে ক্রিকেটকে গুডবাই জানান সাঈদ । বিশ্ব 
ইজতেমা উপলক্ষে বাংলাদেশে আসা সাঈদ আনোয়ার দাওয়াতী কাজ নিয়ে 
চষে বেড়াচ্ছেন নগরীতে | লাভলেনস্থ মাদানী মসজিদে তিনি অবস্থান 
করলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সামনে হাজির হচ্ছেন একই 
কাজে । সম্প্রতি তিনি দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে বয়ান করেছেন । আরো বেশ কয়েকটি 
অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত; একদিনের আন্তর্জাতিক 
ম্যাচে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ (১৯৪) রানের রেকর্ড ইনিংসের অধিকারী সাঈদ 
আনোয়ারের এ রেকর্ড ভাঙেন অপরাজিত ২০০ রান করা শচীন টেন্ডুলকার । 


পেশাদার রক্তদাতাদের শতভাগই ঝুঁকিপূর্ণ 


লাখে ২ লাখ টাকা লাভ করুন, দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ুন" এই 
জাতীয় এসএমএসসহ বাজারে নানারকম গুজব তৈরি এবং ভুয়া অপপ্রচার 
চালিয়ে সরকারের রি ক্ষু্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে প্রতিষ্ঠানটি । 
এতে বলা হয়, এই বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে এবং এদের বিরুদ্ধে 
আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এদিকে ইউনিপেসহ 
এমএলএম কোম্পানির বিরুদ্ধে ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্ক বার্তা 
দেয় । উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে শেয়ারবাজারে ব্যাপক দরপতনের পেছনে 
কিছু এমএলএম কোম্পানির কারসাজি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । 


পশ্চিমবঙ্গের মডেল ধরে বাংলাদেশের মাদরাসা 


শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের চিন্তা চলছে সরকারে 
পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে মডেল ধরে বাংলাদেশের মাদ্রাসা 
| শিক্ষা ব্যবস্থা _ সংস্কারের চিন্তা চলছে 
সরকারে । সম্প্রতি ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত 
রাজ্যটির মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের 
পর বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধিদল এ 
আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছে । প্রতিনিধিদলটি 
পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা দফতর, 
মাদরাসা বোর্ড, নবনির্মিত. আলিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা সার্ভিস কমিশন ঘুরে 
দেখেন । কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলার কয়েকটি মাদরাসায় 
ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের সজেও কথা বলেন তারা । 
পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদলের সদস্য বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ- 
সচিব নজরুল ইসলাম বাংলানিউজকে বলেন, “পশ্চিমবঙ্গকে মডেল ধরে 
আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে চাইছি। এ বিষয়ে আমরা 
দেশে ফিরে বাংলাদেশ সরকারকে রিপোর্ট দেব” তিনি আরও বলেন, 
“পশ্চিমবঙ্গে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, থক সার্ভিস 
কমিশন ও সরকারি সাহায্যের হার আমাদের দেশের তুলনায় । এগুলো 
আমাদের ভালো লেগেছে । তিনি বলেন, “বর্ধমান জেলার ওরগ্রামে এক 
মাদরাসায় দেখলাম মুসলিম সম্প্রদায়ের চেয়ে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্র সংখ্যা 
বেশি । প্রায় ৬৩ শতাংশ ।' এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু 
উন্নয়ন মন্ত্রী ড. আবদুস সাত্তার সম্প্রতি বাংলানিউজকে বলেন, 


বাংলাদেশে বছরে ৫ লাখ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয় ৷ এ রক্তের ২৬ ভাগ 
আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের কাছ থেকে | বাকী ৭৪ ভাগ রক্তের ৫৪ ভাগ 


ংলাদেশের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদলটি এক সপ্তাহ ধরে আমাদের রাজ্য 
ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গেলেন । তাদের একটি প্রতিনিধিদল একই 


আত্মীয়-স্বজন ও ২০ ভাগ দেন পেশাদার রক্তদাতারা । পেশাদার 
রক্তদাতাদের শতভাগই ঝুঁকিপূর্ণ । অপর দিকে স্ক্যানিং ছাড়া আত্মীয়- 
স্বজনের রক্ত গ্রহণেও ঝুঁকি থাকে । 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


উদ্দেশে ইন্দোনেশিয়াতেও গেছে। এডিবি কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তারা 
এসেছিলেন ৷ আমাদের এখানকার ব্যবস্থা যে ওদের ভালো লেগেছে তা 


জেনে সত্যিই ভালো লাগছে । 
॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ উস্তানাভী (এম. বি. 
এ.) দারুল উলৃম দেওবন্দের মুহতামিম নিযুক্ত 


বিগত ১০-১১ জানুয়ারি'১১ অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী মজলিশে শুরার 
অধিবেশনে ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ উত্তানভী (৬৫)-কে 
বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন দারুল 


হয়েছিল । কিন্তু সরকারি রেকর্ড তা বলছে না। তিনি জানান, মসজিদ ভাঙার 
বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি শুনানির অপেক্ষায় 
আছে । 


অন্যান্য সংস্কৃতি ও মূল্যবৌধকে সম্মান জানায় 
সৌদি আরব : প্রিন্স সুলতান বিন সালমান 


সৌদি আরবের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বিদেশী কুটনীতিকদের সামনে তুলে ধরার 
জন্য সৌদি আরবে ব্যাপক আয়োজন চলছে । 


দিদি সৌদি কমিশন ফর ট্দারিজম এন্ড 
(৬৮) এন্টকইটজ (এসসিটিএ)-এর প্রেসিডেন্ট 
প্রি্স সুলতান বিন সালমান রিয়াদের গভর্নর 
আন্দালুনিয়া গার্ডেনস্থ  একজিবিশন 
উদ্বোধনীকালে এই তথ্য পেশ করেন । 


ইসলামিক কালচার ফাউন্ডেশন অব মাদ্রিদ (এফইউএনসিআই)-এর 
সহযোগিতার রিয়াদে স্পেনিশ দূতাবাস মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন 


উলুম, দেওবন্দের মুহতামিম নিযুক্ত করা 
হয়। গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 


করে । প্রিন্স সুলতান বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন সৌদি সংস্কৃতি 
ও এঁতিহ্যের প্রকৃত পরিচিতির প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে । প্রসঙ্গত প্রিস সুলতান 


সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে তিনি এ মনোনয়ন লাভ করেন । মজলিশে শুরার মোট 
১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৪জন উপস্থিত থেকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ 


আরো বলেন, নিজেদের এঁতিহ্য উত্তরাধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়াসহ 
অন্যান্য সংস্কৃতি ও মূল্যাদর্শকেও সৌদি আরব সম্মান জানাতে চায় । 


করেন । দারুল উলুম দেওবন্দের ১৫০ বছরের ইতিহাসে এমন এক ব্যক্তি 


স্পেন ভ্রমণে আগ্রহী সৌদিদের আরো বেশি সহযোগিতা দেয়ার রিয়াদস্থিত 


মুহতামিম নিযুক্ত হলেন যিনি দারুল উলুমে পড়ালেখা করেন নি । মাওলানা 
উত্তানভী গুজরাটের তাদকেশ্বর মাদরাসা হতে আলিম ও ফাযিল পাশ করেন 
এবং মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবসা প্রশাসনে এম. বি. এ. (95101 
01730510955 /১011010150-811010) ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। শিক্ষা-জীবন শেষে 
তিনি মহারাষ্ট্রের নান্দুরবার জেলার আক্কালকুয়া এলাকায় “জামিয়া ইসলামিয়া 
ইশায়াতুল উলুম" নামে একটি দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । ধর্মীয় শিক্ষার 
পাশাপাশি এ মাদরাসায় ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মেসি ও শিক্ষক 
প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্স চালু রয়েছে । 
ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় প্রচেষ্ঠায় সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ মহারাষ্ট্র 
সরকার তাকে “মাওলানা আবুল কালাম আযাদ" পুরস্কার প্রদান করেন। 
ভারতের বিভিন্ন মাদরাসার মজলিশে শুরার প্রভাবশালী সদস্য মাওলানা 
গোলাম মুহাম্মদ উত্তানভী আরবী, উর্দু ও গুজরাট ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন 
জার্নাল ও সংবাদ সামিয়িকীর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে 
আসছেন । এ ছাড়াও তিনি মহারাষ্ট্র ওয়াকফ বোর্ড ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম 
পার্সোনাল বোর্ডের সদস্য হিসেবেও কর্মরত রয়েছেন । 


দিল্লিতে মসজিদ ভাঙা : সরকারের কঠোর 
সমালোচনায় সমাজবাদী পার্টি 


দিলি উন্নয়ন নিগম (ডিডিএ) দিল্লিতে যেভাবে মসজিদ ধ্বংস করেছে, তার 
কড়া সমালোচনা করেছে সমাজবাদী পার্টি । 
এ দলের চেয়ারম্যান মুলায়ম সিং যাদব 

সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শীলা 
দীক্ষিতের নির্দেশে যেভাবে ৩ ঘণ্টার মধ্যে নূর 
| মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাতে মুসলিমরা 
খুব নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন । যাদব বলেন, একটু চেষ্টা করলেই এ 
মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা এড়ানো যেত । তার দাবি, অবিলম্ষে কেন্দ্রীয় সরকার 
ও দিল্লি সরকার আলোচনা করে মসজিদ পুননির্মাণের ঘোষণা দিক | সংসদ 
সদস্য শোয়াইৰ ইকবাল জানিয়েছেন, জঙ্গপুরার মসজিদটি ২০০ বছরের 
বেশি পুরনো । দিল্লি উন্নয়ন সংস্থা বলেছে, মসজিদটি ছিল ৫০ বছরের | ওই 
সদ সদস্যের দাবি, ভারত স্বাধীন হয়েছে ৬৩ বছর আগে । তাই 
এতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে এ মসজিদের গুরুত্ব রয়েছে । আধ্যাত্িক দিক 
থেকেও এ মসজিদের বেশ উচ্চ অবস্থান বা সুনাম রয়েছে । অথচ দিল্লি 
উন্নয়ন সংস্থা মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে ওই মসজিদ ভেঙে ফেলে । দীর্ঘদিন পর 
এখন দিল্লি উন্নয়ন সংস্থা দাবি করেছে, এ মসজিদটি অবৈধভাবে নির্মিত 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


স্পেনিশ দূতাবাসকে আহবান জানিয়ে প্রিন্স বলেন, বিশাল এঁতিহ্য ও 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী স্পেন আমার হুদয়ের খুব কাছাকাছি অবস্থান 
করছে। প্রিন্স সুলতান জানান, স্পেনীয় “লা কাইক্সা ফাইন্ডেশন*র উদ্যোগে 
সম্প্রতি বার্সিলোনায় সৌদি আরব আয়োজিত করে “সৌদি 
আর্কিয়োলজিক্যাল মাস্টার পিসেস থেঅ দি এজেস* | ইউরোপ ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ যাদুঘর এই ধরনের প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্যোগ 
নেয়া হয়। এডভাইজরি বোর্ড অব দি ন্যাশনাল মিউজিয়মের প্রেসিডেন্ট 
প্রিন্সেস আদেলা বিনতে আবদুল্লাহ এই জাতীয় প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে 
নিজেদের সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণে স্পেনীয় সমাজ ও 
এর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ ও গভীর আগ্রহের তারীফ করেন । 
প্রিলেস আছেলা বলেন, প্রদর্শনীতে আন্দালুসীয় উদ্যানের সুপ্রাচীন 
শিল্পসৌন্দর্য ও নকশা কৌশল তুলে ধরা হয় এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
সম্মিলিত এতিহাসিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণে সহযোগিতার প্রদর্শনীর মাধ্যমে 

সম্প্রসারিত করা হয় । প্রিন্সেস বলেন, আরব ভূখন্ডে বিকশিত বিভিন্ন সভ্যতা 
সম্বন্ধে গবেষণা শেষে আরব উপদ্ধীপের ইতিহাস সংরক্ষণের উদেশ্যে 
ন্যাশনাল মিউজিয়ম কায়েম করা হয় । সৌদি আরবের সংস্কৃতির এতিহাসিক 
দলিল অভিহিত করা হয় ন্যাশনাল মিউজিয়মকে | 


মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে মুসলমানদের জন্য 
শরীয়াহভিত্তিক সূচক চালু 


ভারতের মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে মুসলমানদের জন্য শরীয়াহভিত্তিক আলাদা 
সূচক চালু করা হয়েছে। মূলত মুসলমান 
ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতেই এ ব্যবস্থা নিয়েছে 
দেশটি । কোম্পানিগুলোও নিশ্চয়তা দিয়েছে 
যে, কোনভাবেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছ 
থেকে নেয়া শেয়ারের অর্থ মদ, টোব্যাকো 
অথবা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসার মতো শরীয়াবিরোধী 
কোনো খাতে বিনিয়োগ করা হবে না । ইসলামী সূচক চালুর পর মুম্বাই স্টক 
এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী পরিচালক মধু কানন বলেন, নতুন এ সুচক 
মুসলমান ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে আকৃষ্ট করবে । এ ক্ষেত্রে 
স্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরাও আকৃষ্ট হবেন বলে আশা করেন 
তিনি । ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে শরীয়াভিত্তিক লেনদেন না থাকায় 
দেশটির ১৬ কোটি মুসলমানের মধ্যে বেশিরভাগই শেয়ার মার্কেটে আসতে 
চান না। এক জরিপে এমন তথ্য পাওয়ার পর মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ এ 
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পদক্ষেপ নিল । এ জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি শরীয়া উপদেষ্টা 
পরিষদও গঠন করা হয়েছে । ইন্টারনেট 


ব্িটেনে ইসলাম গ্রহণের হার দ্বিগুণ হয়েছে 
নেতিবাচক প্রচারণা সত্তেও ব্রিটেনে গত কয়েক বছরে নাটকীয়ভাবে দিগুণ 
হয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার । ফেইথ 
ম্যাটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এক 
£ গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে । এতে বলা 

হয়, ব্রিটেনে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক 
প্রচারণা সত্তেও ধর্মান্তরিত হওয়ার হার ছিগুণ 
হয়েছে । ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা গত 
এক দশক আগে ১৪ থেকে ২৫ হাজারের মতো থাকলেও বর্তমান গবেষণা 
বলছে এর সংখ্যা এখন ১ লাখের উপরে এবং প্রতি বছর এখানে নতুন করে 
৫ হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। স্কটিশ ক্যানসাসের অধিবাসীদের 
ওপর এবং লন্ডনের মসজিদপগ্তলোতে চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে 
সেখানে প্রতি বছর ১৪শ'র বেশি ধর্মীস্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে । ক্যানসাসের 
বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান ও মসজিদগুলোতে 
চালানো গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই এ রিপোর্ট তৈরি হয়েছে । 


গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে মসজিদ নির্মাণ 


ক্রমবর্ধমান মুসলিমদের দাবীর মুখে অবশেষে গ্রীস সরকারের অনুমতি 
সাপেক্ষে এথেন্সে মসজিদ নির্মাণ করা হবে । বহুদিন 
যাবৎ মুসলিমরা এথেন্সে একটি মসজিদ নির্মাণের 
; জন্য দাবি করে আসছিল | এখন ছয় মাসের জন্য 
একটি অস্থায়ী মসজিদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে 


৫০০ মুসন্ত্লী একসাথে নামায আদায় করতে 
পারবে । ২০১২ সালের মধ্যে এই জায়গায় একটি 
আধুনিক পাকা মসজিদ নির্মাণ করা হবে | এথেন্সে 

ঃ যে হাজার হাজার মুসলিম বসবাস করে তাদের 
নামায আদায়ের জন্য নির্ধারিত কোন স্থান ছিল না। এখন মুসলিমরা 
জমআর নামাযসহ সব ধরনের নামাজ আদায় করতে সক্ষম হবে । 


মানবিক সাহায্যদানের ক্ষেত্রে 


সৌদি আরবের অবস্থান শীর্ষে 
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশনের (আইআইআরও) 
সেক্রেটারি জেনারেল আদনান খলিল বাশা বলেন, 
বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত লোকদের জন্য 
যেসব দেশ মানবিক সাহায্য দিয়ে থাকে তাদের 
মধ্যে সৌদি আরব প্রথম সারিতে রয়েছে। 
জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক 
প্রতিবেদনে দেখা যায়, সৌদি আরব গত বছর 


ক, টি 


৫.৫ 
সি 
৫// ১৬১০ 
০/৪ নি 7১ 


নব 


প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত লোকদের জন্য মানবিক এবং ত্রাণ সাহায্য দেয়ার 
প্রস্তাব দিয়েছে । মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে সৌদি আরবের প্রচেষ্টা 
শীর্ষক উন্নত বিশ্বের এক সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় বাশা উল্লিখিত 
বক্তব্য তুলে ধরেন । দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম বাদশাহ আবদুল্লাহর পক্ষ 
থেকে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী খালেদ আল-আঙ্কারী গত রোববার এ 
সম্মেলন উদ্বোধন করেন । কিং আবদুল আজিজ ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ এন্ড 
আর্কাইভের (কেএএফআরএ) সহযোগিতায় মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ 
সম্মেলনের আয়োজন করে । 

দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সৌদি আরব ৬০০ কোটি 
ডলার খণ মওকুফ করে দিয়েছে । একই সাথে ৭৩টি দেশে সৌদি আরব 
মানবিক সাহায্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে । বাশা 
আরো বলেন, সৌদি আরবভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামিক দাতব্য সংস্থা এদের 
ব্যয় বহন করে । কোন রাজনৈতিক শর্ত অথবা কোন গোপন কর্মসূচি 
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বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ছাড়াই বাদশাহ আবদুল্লাহ সহযোগিতার প্রস্তাব 
দিয়েছেন। 
ওয়ার্ল্ড গ্যাসেম্বী অব মুসলিম ইয়ুথের (ওয়ামী) সেক্রেটারি জেনারেল সালেহ 
আল-ওয়াহাবী তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ৯/১১-এর পর বিগত ৯ বছরে 
বিশ্বব্যাপী সৌদি আরবের সাহায্য কার্যক্রম লোপ পেয়েছে । তিনি বলেন, 
যদিও সৌদিয়ান হিসেবে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শক্ত অবস্থান গ্রহণ 
করা আমাদের শত্রুরা চাচ্ছে আমরা যাতে মানবিক সাহায্য প্রকল্পগুলো বন্ধ 
করে দেই। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের দাবি আমরা যাতে মানবিক সাহায্য 
অব্যাহত রাখি | সৌজন্যে : আরব নিউজ 
বিপজ্জনক - রাহুল 
মুসলিম জঙ্গিদের চেয়ে হিন্দু চরমপন্থীদের ভারতের জন্য বড় হুমকি বলে 
মনে করেন কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল 
তা. া্মী। উইকিলিকস নয়াদিরর মার্কিন 
1 দূতাবাসের ফাঁস হওয়া তারবার্তায় এ কথা 
রি জানা গেছে। প্রকাশিত তারবার্তায় বলা হয়, 
গত বছর ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত টিমোথি 
রোমারের সঙ্গে আলাপকালে কংখেস দলের 
প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধীর ছেলে রাহুল জানান, ভারতের মুসলমানদের মধ্যে 
কিছু লোক হয়তো ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার জন্য দায়ী লক্ষর-ই- 
তৈয়বার মতো জঙ্গি গ্রুপগুলোকে সমর্থন করে | তবে ভারতের জন্য আরো 
বড় হুমকি হচ্ছে হিন্দু মৌলবাদী দলগুলোর উত্থান | এরা ধর্মীয় উত্তেজনা 
সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধে জড়ায় । বার্তায় বলা হয়, 
সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ভারতের জন্য হুমকি বলে 
জোরালো যুক্তি দেন রাহুল । তিনি বলেন, “কে কে সন্ত্রাস করছে তাতে কিছু 
আসে-যায় না, আসল কথা হচ্ছে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের 
সতর্ক থাকা প্রয়োজন ।' 
একটি ডানপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলকে নিষিদ্ধ ইসলামী ছাত্র সংগঠনের 
সঙ্গে তুলনা করে গত অক্টোবরে এক রাজনৈতিক বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালেন 
রাহুল । তাঁর মতে, উভয় গোষ্ঠীই চরম মৌলবাদী ভাবধারাকে উত্সাহ দেয় । 
চীনে বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু 
5588656885 রেকর্ড টা ৷ ২৬ দশমিক ৪ 
মাইল লম্বা সেতুটি চীন নির্মাণ করেছে 
জিয়াওঝৌ সাগরের উপরে | চার বছর 
ধরে নির্মাণ কাজের পর সম্প্রতি সেতুটির 
উদ্বোধন করা হয়েছে । জি নিউজ শনিবার 
এ তথ্য দিয়েছে । 
এর আগে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা সেতুর 
রেকর্ডধারী লুইজিয়ানার লেক 
পন্টচারক্টরেইন কজওয়ে সেতুর চেয়ে দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল বেশি । মূলত এই 
সেতুর মাধ্যমে পশ্চিম চীনের শানডং প্রদেশের কিংদাও শহরের সঙ্গে 
হুয়াদাও জেলার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে । এই সেতুর কারণে ৩০ কিমি. 
দূরত্বের এই শহরের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ২০ মিনিট সময় কম 
লাগবে ৷ এ সম্পর্কে সংশিষ্ট মুখপাত্র ডোনান্ড টিসাং বলেন, এই সেতুর 
রর হংকরভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততা লাভ করবে । যে কারণে 
₹কয়ের বাণিজ্য, পর্যটন এবং নানাবিধ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন 
রে | 
ছয় লেনবিশিষ্ট এই সেতুটি সর্বোচ্চ ৮ মাত্রার ভূকম্পনেও দীড়িয়ে থাকবে । 
টাইফুনের মতো শক্তিশালী ঝড়েও এটি থাকবে অক্ষত | ৩ লাখ টন 
ওজনবাহী গাড়িও এর উপর দিয়ে চলতে পারবে অনায়াসে, জানিয়েছেন 
সেতুটির কারিগরি কর্মকর্তা ঝু ইয়ংলিং ৷ বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা এই সেতুর 
নাম রাখা হয়েছে পার্ল রিভার ডেলটা। 
গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ওয়াইম্যাক্সকী? 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগ ছিল 


লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) নির্ভর । 
এরপর তারবিহীন ল্যান বা ওয়াই-ফাই চালু 
হলেও এর সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে সর্বস্তরে 
এটিকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় | তারবিহীন 
যোগাযোগের উন্নততর প্রযুক্তি হলো 
ওয়াইম্যাক্স | সেলুলার নেটওয়ার্কে কাভারেজ 
এবং কোয়ালিটি অফ সার্ভিসে ওয়াই-ফাই 
এর সমধর্মী হলেও এর প্রযুক্তিগত উন্নতি 
একে নিয়ে গেছে নতুন উচ্চতায় । 
ওয়াইম্যাক্সের পূর্ণ রূপ “ওয়ার্ড ওয়াইড 
ইন্টারঅপারেবিলিটি ফর মাইক্রোওয়েভ 
আকসেস'। এটি একটি ডিজিটাল 
যোগাযোগ ব্যবস্থা যাকে নির্দেশ করা হয় 
[177 ৮০২.১৬ স্ট্যান্ডার্ডটি দ্বারা । এটি একটি 
তারবিহীন নেটওয়ার্ক সিস্টেম যা তারবিহীন 


ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করতে সক্ষম | 
ওয়াইম্যাক্স দুই ধরনের: ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স 
এবং মোবাইল ওয়াইম্যাক্স | ফিক্সড 


ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে ৫০ কিমি এবং 
মোবাইল ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে ৫ থেকে ১৫ 
কিমি পর্যন্ত ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান 
সম্ভব | ওয়াইম্যাক্সের ডাটা রেট ৭০ মেগাবিট 
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পার সেকেন্ড পর্যন্ত । এতে ১২৮ চ্যানেলের 
ডাউনলিংক এবং ৫৬ চ্যানেলের আপলিংক 
রয়েছে । তবে ওয়াইম্যাক্স নিয়ে গবেষণা 
চলছে এখনও | ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় প্রজন্মের 
ওয়াইম্যাক্স সেবা উন্মুক্ত করার ঘোষণা দেয়া 
হয়েছে যা ফিক্সড ওয়াইম্যাক্সে ১ গিগাবিট 


যায় দ্রুত। ইউটিউবের মতো ভিডিও 
সাইটগুলোর ভিডিও দেখার জন্য প্রয়োজন 
হয় একটু উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ যা 
দিচ্ছে ওয়াইম্যাক্স । এছাড়া অনলাইনে 
রেডিও শোনা বা ইন্টারনেট টেলিভিশন 
দেখার কাজগুলোও এখন সম্ভব হচ্ছে। 


পার সেকেন্ডে সেবা প্রদানে সক্ষম | ধারণা 
করা হচ্ছে ২০১১/২০১২ এর মধ্যেই 
উন্মোচিত হবে এই সেবা । 


বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স 

বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স চালুর প্রক্রিয়া শুরু 
হয় বেশ আগে । ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস লাইসেন্স প্রদানের 
জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে বিটিআরএ | এতে 
৯টি কোম্পানি লাইসেন্সের জন্য আবেদন 
করলেও ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে 
অনুষ্ঠিত নিলামে ৩টি কোম্পানিকে লাইসেন্স 
প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ 
টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী অথোরিটি 
কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানি তিনটি 
হচ্ছে বাংলালায়ন কমিউনিকেশন, ব্যাক 
বিডিমেইল নেটওয়ার্ক লিমিটেড এবং অজের 
ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লিমিটেড | 
তিনটি কোম্পানির মধ্যে বাংলালায়ন এবং 
অজের ওয়্যারলেস'র ওয়াইম্যাক্স ব্যান্ড কিউবি 
বাংলাদেশে চালু করেছে ওয়াইম্যাক্স সেবা । 
লাইসেন্স গ্রহণের প্রায় একবছর পর চালু হয় 
বন্ুপ্রতীক্ষীত এই ওয়াইম্যাক্স সার্ভিস । শুরুর 
দিকে ওয়াইম্যাক্স চালু হওয়ার সময় 
ওয়াইম্যাক্স ডিভাইসসহ লাইনরেন্ট ও বেশ 


ডাউনলোডের গতিও বেড়েছে কয়েকগুণ । 
গ্রাহকরা এখন ১ এমবিপিএস পর্যন্ত গতির 
ওয়াইম্যাক্স লাইন ব্যবহার করতে পারছেন । 
ফলে এখন ওয়াইম্যাক্স গ্রাহকরা সহজেই 
তাদের প্রয়োজনীয় ব্রাউজিং এবং ডাউনলোড 
করতে পারছেন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত 
গতিতে | 
দেশব্যাপী ওয়াইম্যাক্সের সেবা প্রাপ্তি সহজ 
করতে এবং গ্রাহকদের উন্নতমানের সেবা 
প্রদান করতে ইতোমধ্যেই কিউবি এবং 
ংলালায়ন উভয়েই স্থাপন করেছে তাদের 
সেলস সেন্টার এবং আউটলেট সমূহ । 
পাশাপাশি কিউবি ঢাকা শহরের ১৬টি স্থানে 
স্থাপন করেছে এক্সপেরিয়েন্স বুথ সেখানে 
গ্রাহকরা সরাসরি কিউবির লাইন 
পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন । 
একইভাবে বাংলালায়নের পক্ষ থেকেও ঢাকা, 
চট্টগ্রাম ও সিলেটে স্থাপন করা হয়েছে 
ওয়াইম্যাক্স প্লাজা । 
তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের এই যুগে দ্রুতগতির 
ইন্টারনেটের সর্বস্তরে সহজলভ্যতা প্রযুক্তি 
প্রসারের একটি অন্যতম মাধ্যম | দেশের 
সকল স্থানে ওয়াইম্যাক্স নেটওয়ার্কের প্রসার 
সারাদেশের ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে 
করে তুলবে আরও উন্নত। কিউবিএবং 


খানিকটা চড়া ছিল সাধারণ মানুষের জন্য । 
প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকায় ওয়াইম্যাক্স 
চালু করে কিউবি ২০০৯ এর সেপ্টেম্বরে । 
প্রাথমিকভাবে গুলশান এবং বনানীতে এই 
সার্ভিস চালু হয়। আর বাংলালায়ন প্রথম 
ওয়াইম্যাক্স চালু করে ২০০৯ এর নভেম্বরে । 


ওয়াইম্যাক্স সেবাসমূহ 

ওয়াইম্যাক্সের প্রধান উদ্েশ্য হচ্ছে 
তুলনামূলক কম খরচে উচ্চগতির ওয়্যারলেস 
ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান। এখন ২৫৬ 
কেবিপিএস বা ৫১২ কেবিপিএস গতির 
ওয়াইম্যাক্স সংযোগ গ্রহণ করে খুব সহজেই 
অডিও ভিডিও স্ট্রিমিংসহ অন্যান্য কাজও করা 


ংলালায়নের পাশাপাশি সরকার যদি আরো 
কোম্পানিকে ওয়াইম্যাক্স সেবা প্রদানের 
অনুমতি দেয়, তবে ওয়াইম্যাক্স সেবা প্রদানে 
আরো বেশি প্রতিযোগিতা চলে আসবে যা 
এর মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে মনে 
করেন ওয়াইম্যাক্স গ্রাহকসহ বাজার 
বিশ্রেষকরা । পাশাপাশি সরকারের পক্ষ 
থেকেও ওয়াইম্যাক্স নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণে 
অবকাঠামোগত সহযোগিতা থাকলে সমগ্র 
দেশে ওয়াইম্যাক্স ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত। 
অবকাঠামোগত সহযোগিতা থাকলে সমগ্র 
দেশে ওয়াইম্যাক্স ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত । 


১. পবিত্র হর রাতে আল্লাহর রাসুল সা কে হত্যার প্রস্তাবকারী 
২. সম্পদের মো অংশ অসিয়ত করতে বলা হয়েছে? .. 


৩. কামাল পাশা কোন মুসলিম দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ* রাষ্ট্রীয়ভাবে 
প্রতিষ্ঠা করেন? ... 
৪. কাজী নজরুল ইসলাম কোন তিনজন ফারসি কবির কবিতা, অনুবাদ 


৫. কোন ধরনের রোগীর জন্য শীতকাল বেশ আতঙ্কের? ... ... ... ... ,. 


৬. সর্ধব কত প্রকার উপাদান দিয়ে তৈরি? . . 
৭. মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত কোন ব্যাকটেরিয়া সদ্যজাত সন্তানের গলা ও 
কানের ইনফেকশনে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে? .. কী 


"2 | | | টি হা 
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প্রতিফলন ঘটেছে । এটি সরকারের জন্য সতর্ক-সংকেত এবং বিরোধী দলের 
জন্য পূর্বের ভুল সং শোধনের সুবর্ণ সুযোগ বটে । মূলত জনগণের সেবাই 
রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত । 


সেপ্টেম্বর'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ফোরত নদী, ২. মুহাররম, ৩. ১৪ জন, ৪. ৬ 
ডিসেম্বর, ৫. গ্রেট, ৬. ৫০ টাকা, ৭. সিঁড়ি বেয় ওঠা । 


শব্দের মারপ্যাচ: স্বাধীনতা 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


বপ9 যে বে তে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় ফেব্রুয়ারি'১১ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি'১০ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

ব্েইন টুঃ প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


৯ ৯০-১০০ 
:৯৬০-৭০ ] 
তৃতীয় পুরস্কার :৯৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পর্রকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
পরযত্ত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


প্রথম পুরস্কার 


বিভাগীয় পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, তীয়? থেকে: জাহিদুল ইসলাম, 
জিয়াউল হক, হাবিবুল্লাহ, তারেক বিন তাহের, মাহবুবে ইলাহী, আবদুল 
হান্নান, আবদুর রহমান, আহমদুর রহমান, হিব্বান, মুহাম্মদ নুমান, এম 
রহমান, কাওসার আহমদ, আতাউল্লাহ, নাঈম উদ্দীন, আরিফ উল্লাহ, শরিফ 
উদ্দীন, আবদুল হামিদ, আবদুশ শুকুর, রেজাউল করিম, সাইফুল ইসলাম, 
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মাও. তারেক ফয়সাল ও হাফেজ ইউসুফ জনার কেউচিয়া, সাতকানিয়া, 
চট্টগ্রাম; ইরশাদুর রহমান, হৃলা, টেকনাফ, রুনা আক্তার, সাহারবিল, 
চকরিয়া, উম্মে আইমান কানিছ, ইউনুসখালী, মহেশখালী, আশেক ইলাহী, 
মাশুকা কাওসার ও রুমেনা কাওসার, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার; তকি 
উদ্দীন, বড়ঘোনা, আরিফ উদ্দীন, হাবিবা জান্নাত, চাম্বল; আবদুল মান্নান, 
সরল, ইয়াহইয়া খান, পুইছড়ি, বাখালী, উট্গ্রাম;ঃ আবদুশ শুকুর, ইকবাল 
হোসাইন ও শাবিবির আহমদ, ওলামা বাজার, সোনাগাজী, ফেনী; ইসমত 
আরা, লামা, বান্দরবন প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
ধহ- ইসলাহী খুতুবাত' 
১৫ খখে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রী্বই পাঠকদের সামনে আসছে। 


নাসিক দুরতাদ ও ইসলামধিরোহী জপশক্তির বিরুদ্ধে ুনামিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর ধাপ জগ 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 


(২ 


১117] ৪1১1 


[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 


ইসলামী টাওয়ার (আভার গ্রাউন্ড) 
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা । 


[্র মোবাইল : ০১৯১৮-১৮৮০৮৫, ০১৭১২-৫০৭৮৭৭ 


বি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


৯১199171911 08150910018 


পার্জাবী, কাবুলী, জুব্বা ও 
বোরকার কাপড় সহ ইউনিফর্ম জে.এস- প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
ও এহরামের কাপড়ের ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ৪ ২৮৬১০০১ 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান / মোবাইলঃ, ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আশ্রাফিয়া মাওঃ শিব্বির আহমদ 
০১৮১৫-৬৩৭২১৫ 
মাদ্রাসা রোড, পটিয়া, চউথাম। 

রি এন, সপ 


বু ১৮১৭-২০৭৪২১ 


৩ সং লস আর ৮১ ক পু পু 
৫১১), সস» টি এ টি 


৭৯২/এ, মেহাদীবাগ রোভ, ট্টশ্বাম স্য 
₹3০ 


লা চি ই ৬৮ কল্প 
ক * বরা । ৮৪০৩: 
টা এ না ্রম্পোনিয়াম। | মাদানী স্টোর 
্্ঁ গিনি ৮১ 42 আরবী পরিচালক- রদ হোসেন 
6 রি র্‌ ৪ হী 


০১৮১৫-৫১৩৭ 
লাভে হি বাপ [সভিপ, চটতাম। 


-)_ আন্দরকিল্লা, চট্টমাম ॥ ০১ ২. 
রর ক শাহীন ষ্টোর বা 
জামালখান পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে রিচালক- মুফতী শাহেদ 
বরুন সাবা লাকা 
€ চট্টথাম। ০১৮১৯-৩২৭৯০২, টা রা 
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ | 1 
পবিচালক- মুহাম্মদ বেলাল হান লি 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম । বদ 


| আল-হারামাইন ট্টোর 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেসা হয় । ১242 


আমার কুল, সার্সন রোড, চউথাম। 
2 -০১৮১৮-৮৭১৯০১ ৬৩৯৪০৯, 
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** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


বোয়তুন্ুর জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্খে) 


ফোন : ০১৬১৪-৭৬৭৬৭৬, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪১ ০১৬১১-৭৭১১৬৬ 


